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অঞ্জলি । 
(শ্রক্ষিতীন্ুনাথ ঠাকুর ) 
৪ অঞ্জলি--মঙ্গল্য বিভু দেবতা। 

১ আমরা যাহা কিছু বিজ্ঞান ও প্রচন্তান 
লাভ করিয়াছি, সে সমস্তই তোম! হইতেই পাই- 
য়াছি। হে বরেণা! হে বিশ্বজগতের মিত্র ! তুমি 
যাহাকে রক্ষা কর, তাহাকে কেছই পরাজিত 
করিতে পারে না। 

২। আমর! প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, ভুমি 

আমাদের প্রয়োজন জানিয়! যথাসময়ে যথোপযুক্ত 
অর্থসকল বিধান করিতেছ। তুমি নিজহস্তে বাহার 
ভাগার ধনৈশ্বর্ধয পুর্ণ করিবে, কাহার সাধ্য যে, 
সে তাহার বিরুদ্ধে অর্গলরূপে দীাড়াইতে পারে ? 
তুমি আমাদিগের সহায় হও, যাহাতে আমর! ধনে 
মানে খ্যাতিতে এবং শ্রন্ধ! ও ভত্তিতে সর্বদাই 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হই। 
,.৩। হে *্বরেণ্য রাঁজগণরাজ1 !. আমাদের 
শক্ররা আমাদিগকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়! 
॥ ফেলিতেছে। তুমি আমাদিগকে শক্রদের হাত 
“হইতে রক্ষা কর। আমরা যদি তোমার নিকটে 
কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তবে হে দয়াময়! 
তুমি আমাদের সেই অপরাধ ক্ষম! কর। 

&.। হে পিতা! হে মাতা ! তোমার নিকটে 
যাইবার পথ. সরল ও স্থগম করিয়া রাখি- 

য়াছ, জানি। আমাদিগের পণপ্রদর্শক হইয়া তুমিই 
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আমাদিগকে সেই পথ প্রদর্শন কর, যাহাতে আমর! 
ভ্রমবশতঃ বিপথে গিয়! কণ্টকে বিক্ষতদেহ না হই। 
আমাদের সমস্ত শ্রদ্ধাতক্তি তোমার চরণে নিবেদিত 
হউক। রি 

৫। হে যভ্প্রবর্তক ! পম সকল যজ্জের 'আানু- 
ষ্ঠানে তুমি আমাদিগকে প্রবৃত্ত করাইয়াছ, সেই 
সকল যচন্ত তোমারই নামে উৎসর্গ করিয়াছি । 
তুমি আমাদের সেই সকল যজ্ঞ সার্থক ও স্ৃফলএসু 
কর। 

৬। হে আদিদেব পরমদেব ! ভুমি আমাদের 
গতি আশীর্ববাদ কর, যাহাতে আমাদের বংশে 
তোমার প্রতি শ্রন্ধাবান, তোমার কার্ষ্যে দানশীল 
অপত্য জন্মগ্রহণ করে। তুমি আমাদের 'বংশকে 
জ্ঞানে ধর্মে ও কর্মে এবং ধনে অর্থে ও সুখলঘু- 
দিতে চিরসমৃদ্ধ কর। নর 

৭। হে পরম সথা! তুমি আমাদের পরম. 
স্হ্ৃৎ ও পরম বন্ধু। আমাদের প্রতি তোমার 
দয়ার কথ! বলিয়া শেষ করিতে পারি ন|।- তুমি 
সকলের সম্ভজনীয় । তোমার মহন্তবের তান্ত কোথায়, 
সন্ত কোথায়? তুমিই অস্ত পুরুষ | ভঁমি.. 
ভেলাম্বরূপ হুইয়। আমাদিগকে দুস্তর স্বৃতুপ/গরের 
গরপারে লইয়। যাও। টি. 

৮। আমাদের অন্তর হইতে দ্বেষহিংস! সমূলে - 
উত্পাটিত কর। যে আমার হিতকারী সেও 
যেন আমার বন্ধু, যে অহিতকারী সে-ও হামার 


১৩৮ 
তেমনই বদ্দু। হিত কাহাকে বলে 1 অহিতই বা 
কাহাকে বলে? তুমি আমাদের একমাত্র মঙ্গল্য 
- দ্েব। যাহা কিছু তুমি দিবে, সে সমস্তই আম1- 
দের কল্যাণপ্রদ। যাহা! কিছু আমাদিগকে তুমি 
প্রেরণ করিবে, আমর! তাহাই তোমার মঙ্গল দান 
বলিয়। অবনত মস্তকে গ্রহণ করিব। 

৯। হে সুখকর কল্যাণকর! আমাদের 
আত্মাতে অহিংসা মুদ্রিত করিয়া দাও। আমরা 
যেন কাহারও নিন্দা না করি, কাহারও অমঙ্গল 
ইচছা না! করি, এরূপ ইচ্ছা ও শক্তি আমাদের 
হৃদয়ে প্রেরণ কর। আমাদিগকে অহিংস! দ্বারা 
হিংসা! জয় করিবার ক্ষমতা প্রদান কর। 

৬৫| অঞ্জলি-- রক্ষক দেবত1। 

১। হে পুষণ্! আমরা পথভ্রান্ত পিকের 
মত তোমা হইতে অনেক দুরে চলিয়া আপিয়াছি। 
শতবিধ বাধা-বিদ্ের কণ্টক আমাদের সর্ববাঙ্গ ক্ষত- 
বিক্ষত করিতেছে । আমাদের পাপ সকল মার্জনা 
কর ॥ আমাদিগকে। পথ প্রদর্শন কর, যাহাতে 
আমরা তোমার দিংহাসনতলে পৌছিয়। বিনাশ 
হইতে রক্ষা! পাই। 

, ২। তুমি রক্ষকদিগেরও রক্ষক। জ্ামরা 


তোমার শরণাগত : হুইয়াছি বলিয়া, পাপে নিমগ্ন | 


যাহারা, তাহারা আমাদিগকে বিনাশ করিবার 
বিভীষিক! দেখাইতেছে। পাঁপাচরণে স্থথ আছে 
বলিয়া আমাদিগকে তাহারা কত-ন1 প্রলোভন 
দেখাইতেছে। তাহাদিগকে তুমি আমাদের সম্মুখে 
আসিতে দিও না-_দুরে সরাইয়া দাও। 
,. ৩1 আমরা অত্যন্ত দুর্বল । তোমার বিরোধী 
যাহারা, তীহার। আপাতত আমাদের রক্তশোষণ 
করিয়া আপনাদিগকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে 
উদ্যত। তাহার আমাদিগকে কিছুতেই তোমার 
পথে যাইতে দিতে চাহে ন1। প্রতিপদে তাহারা 
আমাদের পথে অর্গলরূপে দীড়াইয়া থাকে । সেই 
এসকল পাপীদের মুখে মধুবৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু 
তাহাদের অন্তরের হলাহুল সর্বদাই প্রকাশ হইয়া 
গর়্িতেছে। এই সকল কুটিল ব্যক্তিকে তুমি 
আমাদের পথ হইতে অপসারিত করিয়া দাও। 
৪। তাহারা আমাদের ধনধান্য লুঠন করে 
ঝরুঝ। কিন্তু তাহারা যে আমাদের মানসিক 


ত্ুবোধিনী পিক 
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বলও চুষিয়া সস পপ করিতেছে, এবং 
আমাদিগকে তোমা হইতে দুরে লইয়! যাইবার 
চেষ্টা করিতেছে, তাহাই আমাদের সর্বাপেক্ষা! 
কষ্টকর হইয়! উদ্ভিয়াছে। তুমি তাহাদিগকে গুভ- 
বুদ্ধি দাও। তাহাদের পাপচিন্তাসকল দলিত 
ও বিনষ্ট কর,*যাহাতে তাহার! আর কাহারও 
অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত না হয়। 

৫॥ হে পুধণ্‌! তোমার জ্ানভাগ্ডার অক্ষয় । 
সেই ভ্ভানতাগ্ারের ছুয়ার আমাদের নিকট উন্মুক্ত 
করিয়া দাও, যাহাতে আমর! প্রদত্ত 
জ্ঞানে জ্ঞানবান হইয়। শত্রুদিগকে সংগ্রামে আনা- 
য়াসে পরাজিত করিতে পারি। তুমিই আমাদের 
পিতৃপুরু্ষদিগকে সকল বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা 
করিয়াছিলে, আমাদিগকেও সেইরূপ তুমি সর্বববিধ 
বিপদ হইতে রক্ষা কর। 

৬। চারিদিকে যত কিছু এয দেখিতেছি, 
এ সমস্তই তোমার । তোমারই আদেশে এই 
পৃথিবীতে স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি নানাবিধ মুদ্রা প্রচ- 
লিত হইয়া আমাদের পুষ্টিসাধনে সহায়তা করি- 
তেছে। তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ। তুমি আমাদিগকে 
ধনধান্য দিয়। দারিদ্র্যমুক্ত কর। 

৭। আমর! তোমার পথে চলিতেছি, আর 
বিপক্ষের! তাহাতে বাধা দিতেছে । তুমি সেই 
সকল শক্রদিগকে অপসারিত কর, যাহাতে আমরা 
সহজে তোমার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারি। 
তোমার নিকটে পৌছিবার জন্য কোন্‌ পথটা সরল 
পথ, আমরা তাহা জানি না। তুমি আমাদিগকে 
সেই সরল পথ দেখাইয়া দাও। আমর! অনেকবার 
নিজের গর্বেব বিপথে গিয়া কণ্টকের আঘাতে 
ক্ষতবিক্ষত হইয়! গিফাছি। এখন তুমিই আমা" 
দিগকে রক্ষা! কর-_তুমিই আমাদিগকে রক্ষা কর। 

৮। তোমার এই রাজা ধনধান্যে পরিপুর্ণ'॥ 
তথাপি আমর! অন্নঞ্জলের অভাবে ডুবিয়। আছি . 
কেন? অনাহারের কষ্টে খণের কষ্টে আমাদের 
গণ্ড বাহিয়া৷ নিরন্তর অশ্র; ঝরিতেছে। তুমি 
আমাদের সকল ছুঃখ সকল কষ্ট দুর করিয়া আগা. 
দিগকে রক্ষা কর-_তুমিই আমাদিগকে রক্ষা কর। 

৯। তুমি করুণাময় তোমার করুণার সীম! 
নাই। তোমার করুণার কণামাত্র আমাদিগকে 


1 অনি, 
& স্০ 
আজ ৯৯৪ 


প্রধান কর, আমাদের গৃহ আক্ষয় ধনভাগুার 
হুউক, আমাদের মনপ্রাণ তাপমুক্ত হইয়৷ কৃত- 
জ্তায় ভরিয়! উঠুক । তুমিই আমাদিগকে রক্ষা 
কর--তুমিই আমাদিগকে রক্ষা কর। 

১০। আমর! তোমার সন্তান ; আমরা তোমা" 
রই পরিচালিত সৈন্য । আমাদিগকে আর দারিপ্রোর 
মধ্যে ডূবাইয়! রাখিও না, নিস্তেজ করিয়া রাখিও 
না।. আমাদের প্রচুর অন্ন-জলের বাবস্থা কর। 
আমাদের শৌর্ধ্যবীর্ধা, আমাদের মনের বল, আত্মার 
তেজ সমন্তই বদ্ধিত হউক | আমরা তোমারই কৃপার 
ভিথারী। আমাদের সমস্ত স্তবস্তুতি তোমাতেই 
গিয়া! পরিসমাপ্ত। তুমিই আমাদিগকে রক্ষা! কর। 
৬৬ অঞ্লি-_-বর।ভয়দ দেবতা। 

১। জগতে যাহা কিছু জ্ঞান আছে, সে সম- 
স্তই তোম! হইতে নিঃস্থত হইয়াছে । তুমিই 
সকল জ্ঞানের মুল উৎস।. তুমিই প্রজাদিগের 
প্রয়োজন জানিয়। য্থাযুক্তরূপে কাম্য বস্তুনকল 
বিধান করিতেছ। তুমি ভূম1, তুমি মহান । তোমার 
এক হস্তে ভক্ত সাধুদিগের রক্ষার জন্য তুমি 
নিত্য বরাভয় ধারণ করিয়া আছ। তোমার 
অপর হস্তে অশ্রদ্ধাবান অসাধুদিগের দগুবিধানের 
জন্য তুমি বজদণ্ড ধারণ করিয়া আছ। তোমার 
রু্মুত্তি তাহাদের শান্তরে ভীতি উৎপাদন করুক 
তুমি আমাদের অন্তরে নিত্য অধিষঠান কর। 
তোমার নামে আমাদের অন্তরে শত শত সুতান 
গীতি বঙ্কার দিয়া উঠুক। 
নি তুমি আমাদিগকে আধিব্যাধি হইতে মুক্ত 
কর। আমাদের গো-অশ্ব প্রভৃতি জীবজন্ত্রকে 
স্বাস্থ্য প্রদানকর। আমাদের দাস-পরিজনবর্গকে 
নীরোগ রাখ । আমাদের গাভী সকলকে প্রচুর 
দুগ্ধবতী কর। আমাদের শিশ্ুসন্তানদিগকে 
অপত্যগণকে সবল কর। 

৩। আমাদের অন্তরে তুমি মৈত্রীভাবকে 
প্রতিষ্ঠিত কর, যাহাতে আমর! শত্র-মিত্র দেবমনুষ্য 
সকলের সহিত সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারি: 

৪1 আমাদের সমস্ত স্তবস্তরতি, সমস্ত গান 
তোমারই নামে উিত হউক। আমাদের সমস্ত 
কপ সমস্ত অন্থুষ্ঠান তোমারই চরণে নিবেদিত 
হউক। আমর! যাহা কিছু গভকণ্ করিব, সে 
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সমস্ত তোমাতেই পরিসমাপ্ত হুউক। তুমি 
আমাদিগকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন কর এবং স্থখসম্পদে 
পরিকৃত কর। 

€। সূর্য্যচ্দ্র গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি যত কিছু 
দীপ্থিশীল পদার্থ আছে, তোমারই তেজের কণামাত্র 
গ্রহণ করিয়া! তাহার! দীপ্তিশীল হইয়াছে । তুমি 
ল্যোতির জ্যোতি। তুমি সকল দেবতার পরম 
দেবতা। তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ। তুমিই এই 
বিশ্বজগতের একমাত্র আশ্রয়। 

৬। আমর! যেন আমাদের দাসবর্গের প্রতি 
ক্ষমাশীল হই এবং পরিজনবর্গের প্রতি স্সেহশীল 
হই। আমরা যেন আমাদের পালিত সন্ভানগণের 
গতি নিষ্ঠর আচরণ না করি। আমাদের গৃহে তুমি 
স্থথস্বাচ্ছন্দ্য প্রেরণ কর। 

৭। হে দেরদেব! তুমি আমাদের নিকট 
তোমার প্রসন্ন মুর্তি প্রকাশ কর এবং আমাদিগকে 
প্রচুর এই্রধ্য দান কর। আমরা যেন ধনধানো, 
পরিপুষট হইয়। দ্রড়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ দেহমন লইয়া 
সংসারে বিচরণ করিতে পারি । 

৮1 আমাদের শত্রুরা আমাদের এতি হিংস| 
প্রকাশে উদ্যত। তাহাদের আস্তর হইতে তুমি 
হিংসার ভাব নির্মল করিয়া তৎপরিবর্তে দয়া 
প্রভৃতি কোমল ভাবসকল নিহিত কর। আম।. 
দিগকে অন্নজল দান করিয়া! আমাদিগকে রঙ্গ! 
কর। 

৯। হে ঈশ্বর! মানুষের হৃদয়েই তোমার 
সর্বশ্রেষ্ঠ সিংহাসন। আমাদিগকে ছাড়িয়া ভুমি 
কোথায় যাইবে ? তুমি আমাদের হৃদয়ে জধিষ্ঠিত, 
হও। তোমার জন্য আমরা সেই উজ্জ্বল, স্মরণ 
সিংহাসন পরিমাজ্ছ্িত করিয়া রাখিয়াছি॥ তুমি 
নেই সিংহাসনে বঘিয়া৷. আমাদের. ভগ্ডিশ্রদ্ধার 
পুজ! গ্রহণ কর। ৃ 


ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্যানাগর ॥ 


(বালকের রচন! ) 
(শ্রীতারকনাথ সেন ) ঈ্‌ 
ইংরাজরাজন্বে বাঙ্গালী যেস্থান অধিকার 
করিয়! আমিতেছে, ভারতের অন্য কোন জাতি দে 


(স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। 





নীয় চরিব্রই আমাদিগকে সেই অধিকার. প্রদান 
করিয়াছে। যে বিদ্যাসাগর সেবাধর্ম্ের প্রবল বনা! 
দেশময় প্রবাহিত করাইয়াছিলেন, যে বিদ্যাসাগর 
প্রকৃত ত্যাগের ও তেজন্মিতার এক জলন্ত চিত্র 
দেশের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন, সে বিদ্যাসাগরের 
চরিত্র কত মহান, আজকালকার স্বার্থপর সঙ্কীর্ণমন! 
বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা যে কত বড় আদর্শ তাহা 
সহজেই অনুমেয় | 

এক-একট। জাতির এক-একট! সময় আসে, 
যে সময়ে তাহার জাশ্চর্য্য শ্রীবৃদ্ধি হয়। আর সেই 
সময় সেই জাতির মধ্যে যত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ 
করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর এইদিন 
আসিয়াছিল। এই সময় বাঙ্গালীর মধ্যে অনেক 
মহাপুরুষের উদয় হয়। এই সময় রামমোহন রায়, 
বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষ্বীগণের উদয় হয়! বাঙ্গালীর 
অপূর্ব প্রীবৃদ্ধিসাধন হয়। এই সকল ব্যক্তিবর্গের 
মধো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুকতারার ন্যায় জ্বল 
জুল করিতেছেন। 

দুর দূর পল্লীগ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই 
নিকট বিদ্যাসাগরের নাম সুপরিচিত ছিল। লোকে 
অতি ছুঃখ ও বিপদে পড়িয়! যখন চারিদিক অন্ধকার 
দেখিত, তখন বিদ্যাসাগরকে তাহারা স্মরণ করিত।। 
ইহার কারণ কি? বিদ্যাসাগরের অপূর্বব স্বার্থত্যাগ, 
তাহার নিষ্কাম মানবপ্রেমই তাহার একমাত্র কারণ ॥ 
সেই সময় কতকগুলি তথাকধিত সমাজনেত! 
... অদাচারের নামে অনাচার আনিয়া সমাজটাকে 
তবনতির দিকে লইয়া যাইতেছিলেন। একজন 
কেহ নীচ জাতি হইলে তাহার একেবারে 
সর্বনাশ! একটা মেখর যদ্দি কলেরায় পড়িয়া 
ছট্ফট্‌ করিতে থাকে, তৃষ্ণায় কাতর হইয়া জল 
চাহিতে থাকে, সমাজকর্ভারা বলেন--ওহে ছু'যো৷ 
না, ছুঁয়ো ন! 1” হতভাগ্য সমাজের এই অমানুষিক 
অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়। প্রাণত্যাগ করে-_ 
সমাজকর্ভার৷ এই প্রাণিহত্য। দেখিলেও দয়ার্জ হন 
না, অথচ উপদেশ দেন--“অহিংসা! পরমোধন্মর |” 
বিদ্যাপাগর আসিয়। এইটাকে একেবারে ঘথুচাইয়। 





উমর বিদ্যাসাগর প্রসৃতি গহাপুরুষদিগের মহ- 








তিনি কোলে তুলিয়া লইলেন। যে বিশ্বনামোর ভাব 
বেদ, গীতা, উপনিষদ হইতে বাস্ধ ত হইতেছে, বিদ্যা" 
সাগর সেই সামা জগতের চক্ষে তুলিয়! ধরিলেন, 
মানবপ্রেমের পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করিয়া জগতকে 
ধন্য করিয়া গেলেন। 

কঠোরতার সহিত কোমপঠার সমাবেশেই চরিক্র 
ফুটিয়া৷ উঠে । চরিত্রের মাধূর্যা এই স্থানেই । বিদ্যা, 
সাগরের চরিত্র এইরূপেই ফুটিয়াছিল। বিদ্যাসাগর 
বাহিরে বজ অপেক্ষা কঠিন ছিলেন। তীহার ভিতরটা! 
কুন্তম অপেক্ষাও কোমল ছিল। অন্যায়ের প্রতি 
বিদ্যাসাগর চিরদিনই রুড্রমুর্তি, কিন্তু সেই বিদ্যা- 
সাগরই দুঃখের সম্মুখে অভিভূত হইয়া পড়িতেন-_. 
নিজেকে হারাইয়া-_মগ্ন হইয়৷ যাইতেন; তখন আর 
কারণানুসন্ধান, জাতিতেদ কিছুই তীহার কাছে 
খেঁদিতে পারিত না। কাহার কোন কিছু একটা! 
দুঃখ দেখিলে বিদ্যাসাগর কীদিয়া ভাসাইয়! 
দিতেন। কাহারও দ্ৃতাসংবাদ পাইলে বালকের 
ন্যায় তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাদিতেন। তখন জ্ঞানের 
উপদেশ, বৈরাগ্যের উপদেশ তাহার কাছে ধেঁসিতে 
পারিতনা। . 

বিদ্যাসাগরের জনহিতৈষণ| সমাজ প্রায়ই মঞ্জুর 
করেন না। শাস্ত্রে বলে, সৎপাত্রে দান করিবে, 
দেশ-কাল-পাত্রভেদে দান করিবে ইত্যাদি। কিন্তু 
বিদ্যাসাগর দুঃখের দ্বার নিজেকে এমনই হারাইয়া 
ফেলিতেন যে, পাত্রাপাত্র বিচার করিবার সময় 
থাকিত না। তখন শাক্ত্রোপদেশ তাহার চক্ষে 
ঠেঁকিত না। কিসে লোকটার ছুঃখ দূর হইবে এই 
লইয়াই বিদ্যাসাগর বাস্ত থাকিতেন। তীহার 
গভীর প্রেম এমন ছিল! 

নদী যখন পূর্ণবেগে ছুটিয়া যায়, সে তখন কোন 
বাধাবিস্ন মানে না। সম্মুখে যদি উপলখণ্ড পড়ে 
তাহাও উপড়াইয়! ফেলিয়া চলে। বিদ্যাসাগরের 
প্রেমনদীও এইরূপ পূর্ণ উদ্দামভাবে চলিত, বাধ!- 
বিদ্প সমস্ত উপড়াইয়৷ ফেলিত, লোকাচারাদি 
ভাহার নিকট উড়িয়া যাইত। বিদ্যাসাগর নিষ্ধাম 
প্রেমের জলন্ত মুর্তি! 

“য়া আর "মায়া'--ছুটাই ভালবাসা £ 


দিলেন। সমাজের পদদলিত এই চগ্ডাল-মেখরকে | সমান ভালবাস; “মায়া'_-লাত্মীয-স্বজনে ভাল- 
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ফাস । মায়ার ভিতর স্বার্থপরতা থাকে । থে. | উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার 
 শমায়া লইয়াই থাকিবে সে মরিবে। শাক | করি__ 


আছে-_ “মহাজ্জানী মহাজন যে পথে করে? গমন 
“মাতৃ পরদারেধু পরদ্রবোষু লোগ্ট্রবৎ । হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,__. 
আস্থার সর্ববভূতেষযু যঃ পশাতি ল পণ্ডিত ॥” সেই পথ লক্ষা করি স্বীয় কীর্তিধবজা! ধরি 


যে সকলকে নিজের মত না ভাবিতে পারে সে | 
আবার মানুষ ? বিশ্বপ্রেম একটা বড় জিনিষ । সে 








আমরাও হব বরণীয়।” 





প্রেম অন্ত । মে [প্রেম অনন্তকে চায়, অনন্ত সেই 
প্রেমকে চায়! বিদ্যাসাগর এই বিশ্বপ্রেম লইয়া- ধানের কুল ॥ 
ছিলেন; তিনি মায়া ছুট দিয়া তাহ! লইয়াছিলেন। (রীনি্চন্্ বড়াল বি-এল ) 
বিদাসাগরের মহত্ব, দেবন্ব এইখানেই । নিষ্কাম । ঘাসের ফুল 
প্রেম এই জগতে কয়জন দেখাইতে পারে ? প্ধননী | দিনঃ 
অন্মভূমিশ্চ ন্বর্গাদপি গরীয়সী” কেন 1--এই 1 আনা সর 
নিক্ষাম প্রেমের জন্য। তাহার! মূর্ত প্রেম। ১34 
বিদ্যাসাগরও এই নিক্কাম প্রেম দেখাইয়। গিয়াছেন। ওর! কি চায় 
সেই জন্যই তিনি নহাপুরুষ | এই আমায়? 

বিদ্যাসাগরের ভিতরে একট। জাতীয়তার ভাব এতেই ওর! 
ছিল। সেটাও তাহার একট। বৈশিষ্ট্য । তাহার স্বস্তি পায়? 
এ যে চিরন্তন পোষাক-__-একখানি চাদর আর চা জইলে হোন 
ভূতা, উহার মধ্য দিয় একটা পূর্ণ জাতীয় ভাব ফুটিয়া হিলি সি 
উঠিত। তখনকার বাঙ্গালীরা পাশ্চাতা সভ্যতায় আমার মন 
ভোগবিলাসমুগ্ধ, পাশ্চাত্য বেশভূষার ভানুকরণে ছুল, চুলায় ? 
ব্যস্ত। বিদ্যাসাগরের এই চাদর আর চটা জুত! 
তাহাদের সম্মুখে পুনর্ববার সেই প্রাচোর চিত্র হদাও বর 
তুলিয়! ধরিত। বান্তবিক, এই চাদর ও চটা জুতার ্ু সা টা 
মধ্য হইতে দেশের গৌরব ফুটিয়। উঠিত। পাশ্চাত্য- এ 
মোহ মুগ্ধ মুঢ় বাঙ্গালীকে তাহা স্বদেশপ্রেম বিশেষ- 
ভাবে শিক্ষা প্রদান করিত। করি প্রণাম 

বিদ্যাসাগরের অপূর্ব তাগ, তীহার বিশ্বপ্রেম, তোদের পায়-_ 
তীহার মহত্ব সমগ্র মানবসমাজের আদর্শ । তিনি রী 
ষমাজের উপকার করিয়া গিয়াছেন, তিনি সাহিত্য চিট গার 
ও শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি করিয়! গিয়াছেন, এগুলি মহৎ স্বপন ঘোর 
কাধ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু সকলের উপরে তিনি ভাঙ, রে ভাঙ্‌__ 
যাহা আমাদিগকে শিখাইয়! গিয়াছেন তাহ! নিষ্ধাম প্রেমের ডোর | 
বিশ্বপ্রেম। এই প্রেমের বলেই নিদ্ধার্থ মানব- আন্‌ রে আন্‌। : 
দুঃখে ছুঃখিত হইয়া সেই ছুঃখ নিবারণার্থে ধন, জন, নি 
মান, সংসার-_সব ত্যাগ করিয়াছিলেন, এই পনিষ্ঝাম কি দেয় 
কশ্মের” কথাই কুরুক্ষেত্রে শ্রীকষের মুখ হইতে মর অমর 

হয় ত্বরায়। 


বহির্গত হইয়াছিল। কবির ঘেই অমর উক্তি 
ূ চে 





তোদের মত 
ফুটতে চাই-_ 
সহজ শোভায় 
লুটতে চাই. 
ডুবাও মন 
হে নুন্দর-_ 
আমি অসৎ 
অনুম্দর ॥ 





আমাদের বর্তমান অবস্থা | 
(শ্রীতকুণচন্্র ভট্টাচার্য্য ) 


ভারতের নানাদেশ পর্যটন করিয়া আমাদের 
বর্তমান সামাজিক শিক্ষা ও ধর্ম প্রসঙ্গে আমার 
যাহা ধারণ1হইয়াছে সেই সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রয়াস 
পাইয়াছি। রাষ্্রনৈতিক অধিকারের জন্য ভারত 
আজ যথেষ্ট করিতেছে। মহাত্বা গান্ধীর অনু- 
প্রেরণায় ও শতসংখ্যক ত্যাগী মহাপুরুষের আহবানে | 
ভারত উদ্দ্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই। যে ভারত | 
আত্মহার! হইয়াছিল সে আজ সজাগ হইয়াছে, ইহা 
সকলেই মুক্তকণ্ে স্বীকার করিবে। কিন্তু আমরা 





ছে কি কিন্ত মা গে ও 


1 সমগ্র জাতির মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের এক বিরাট 
আয়োজন চলিতেছে। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস 
হইতে রুশিয়া সেদিন অব্যাহতি পাইয়াছে। কিন্তু 
জিন: হতাশ হয় 
নাই। 

ভারতে শিক্ষাবিস্তারের জন্য ও ১১৫ 


[ উন্নতির জন্য নিঃস্বার্থ কমার বিশেষ প্রয়োজন ) 


আমি রাজনৈতিক ভাধিকারকে ভারতীয় শিক্ষা ও 
সামাজিক উন্নতির সঙ্গে ব্রিজ করিয়া বিব্রী 
চাই। 

ঘে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার লাভের জন্য আমরা 
মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, সময়ে তাহ! যে লাভ 
হইবে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্ত 
তাহাতেই কি আমাদের আকাঙ্গ্ার পরিসমাপ্তি $ 
বলিতে গেলে উহা! আমাদের জাতীয় কম্মসাধনের 


৷ প্রথম সোপান মাত্র । সেই জাতীয় কম্ম হইতেছে 


চির ভবিষ্যতে জাতীয় শিক্ষণ বিস্তার এবং সর্ববাঙ্গীন 
উন্নতি সাধন। ইহার সীম! দেখ! যায় না। এই 


1 কণ্মসাধনে আমাদিগকে সোপান হইতে সৌপানে 


ক্রমাগতই উচ্চে উঠিতে হইবে । আমাদের জাতিকে 


জাতিহিসাবে কত বড় হইয়াছি দুই চারিজনের জবন্ত। আরও বড়-আরও বড়--আরও বড় করিতে 


দৃষটান্তই তাহার সাক্ষী নে । ভারতের অধিকাংশ 
লোক আজ কি করিতেছে? আমি জাতিহিসাবে 





রুূশিয়াকে বড় জাতি বলিলাম বখন দেখিলাম যে, 
রুশিয়ার দশহাজার যুবক নিজের স্বার্থ ও স্থুখের | ৰ 
আকাঙক্ষণয় জলাঞ্জলি দিয়া তাহাদের স্বদেশবাসীর 
মধ্ো শিক্ষাবিস্তারের জন্য দৃঢ়দংকল্প হইল। আমি । 
শুধু মহর্ষি টলটয়ের কার্যাবলি দেখিয়াই রুশিয়াকে | 
বড় জাতি বলিয়! স্বীকীর,করিৰ না। আমি দেখিতে : 
চাই, সেই জাতি একযুগে এক যে মহাত্মার বাণীতে : 
মুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা পরে তাহাকে কভদুর জনু-. 
সরণ করিয়!ছে__বিশ্বজনীন ভাব ও স্বদেশগ্রীতি 
সমগ্র রুষজাতির জীবনে কতদূর পরিদ্ষ,ট হইয়াছে? 
একথা যেমন কুশিয়ার বিধয়ে বল! চলে ভারত 
সন্বদ্ধেও সেই একই কথ|। রুশিয়ার বিখ্যাত 
লেখকের কয়েকখা(ন বই পড়িয়া! আমার মনে হয়, 





রুশিয়ার সমসা। ও ভারতের সমস্যা প্রায় একই | 
ভারতের মত তাহারও বেশীভাগ লোকই অশি- 


৷ হইবে। দেশের প্রতোক লোক--যে যেদিক 


দিয়া পারে, সেই দিক দিয়াই : তাহাকে দেশের 
৷ কাধ্য করিতে হইবে_-কেহ বাঁ রাষ্্রনৈতিক, কেই 
বা সামাজিক, কেহ বা আধ্যাত্বিক দিক দিয়া। 
৷ দেশনেতারা সকলেই যে একই মার্গ ধরিয়া দেশের 
কার্ধ্য করিবেন, এমন কোন কথ! নাই। 

ইংরাজ ওরজামেরিকান আজ পৃথিবীর মধো বড় 
জাতি বলিয়া পরিচিত কেন? তাহাদের উন্ন: 
তির মুলে জ্ঞানবিস্তার ও সর্বধিধ আভাবমোচনের 
চেষ্টা । তাহাদের মধ্যে দরিদ্রের প্রতি ক্রোড়পতি- 
দের কি গভার ভালবাসা! কার্নেগী তাহার সমস্ত 
টাক! গ্রামে গ্রামে এক-একটি বিদ্যালয় স্থাপনের 
জন্য ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মহামতি 
ফোর্ড অজ টাকা অঙ্্ন করিতেছেন , কিন্ত 
তাহার উদ্ভাবনী শক্তি হইতে যে কার্ধ্য উদ্ভূত হুই- 
য়াছে তাহা দ্বারা তিনি অসংখ্য নরনারীর জীবনবাত্রা 





_ বে দেশসেবার জনা, দেশবাসীর উন্নতিবর্ধানের জনা, 
_ ইহ ভারতবামী কবে ভাবিবে ? আমামের দেশেও 
ধনী রহিয়াছেন সতা, কিন্তু ষ্টাহারা আমোদ- 
গ্রমোদে নিমগ্র। সম্মুখে অনশনে কত. পরিবার 
মরিতেছে, তাহারা সে দিকে উদ্বাসীন। কয়েক 
বৎসর হইল, বাঙ্গলাদেশে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ 
হইয়াছিল । গোরক্ষণীর জন্য বরদার মহারাজা এ 
সময়ে দশ লক্ষ টাকা! দান করেন । কিন্ত তিনি 
বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের করুণ সংবাদে অর্থসাহাষ্য 
করেন নাউ ! কতিপয় মাড়োয়ারী ভদ্রলোক সেই 
সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের কাছে াসিয়া বলিলেন 
পস্বামীজি ! গোমাতার জনা আমাদের কিছু অর্থের 
প্রয়োজন। আপনি আমাদিগের সহিত মিলিত 
হইয়া! সহায়ত| করুন” ।. বিবেকানন্দ বলিলেন__ 
“মানুষ-মাতার সন্তান বাঙ্গাল৷ দেশে নিরশনে মার! 
যাইতেছে । তাহাদের জনা আপনার কি করি- 
তেছেন 1” গুনিয়! তাহারা লজ্জিত হইলেন। 
স্বামীজী একটু বিরজ্ভিপ্রকাশ করিয়া বলিলেন 
“দেখুন, আপনার! বাঙ্গালা দেশের, দুর্ভিক্ষের জন্য 
কিছু করিতেছেন ন!, ইহা! বড়ই পরিতাপের বিষয়। 
মানুষমাতার সন্তান যাহারা, তাহারা এই ভীষণ 
দুর্ভিক্ষে নিরশনে মরণোম্মুখ বঙ্গবাণীকে নিশ্চয়ই 
সাহায্য করিবে ।” 
আমর! অনেক স্থলে অন্ধ বিশ্বাসকে ধশ্্ন বলিয়! 
গ্রহণ করি এবং সেই বিশ্বাসের মূলে যখনই 
কুঠারাঘাত কর! হয় তখনই অজঙ লোকনিন্দা 
ভোগ করিতে হয়। আসামের সীমান্তে ডিক্রগড় 
নামে একটি সুন্দর সহর আছে। সেখানে কতি- 
পয় বালককে আমি উদ্ুদ্ধ করিয়া মুষ্রিভিক্ষার 
প্রচলন করি । তখন আমার বয়স আঠারে! 
বতুমর। এই বয়সে গ্রীপ্মাকাঁশে আমি আসামের, 
প্রায় সকল স্থানই পর্য/টন করিয়াছিলাম। কিন্তু 
সর্বদাই একটি অনুভূতি. হইত-_-কিরূপে আমি 
দেশসেবায় নিযুক্ত হইব। সে সময়ে শিলংএ 
শ্রদ্ধাম্পদ ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বেড়াইতে 
গিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে সন্ধ্যায় প্রায়ই বেড়াই- 
_তাম আর আমার বিবিধ প্রশ্নের উত্তর তিনি 
হাসিমুখে সরব্দ। দিতেন। তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা 
_ করিয়াছিলান-_দেশসেবী কিরূপে হওয়া যায়? 


৪ 
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তিনি বলিলেন, “বড় কাজ না করিলে যে দেশের 
সেবা করা যায় ন। তাহা নহে। দেশের সেবা! 
করিতে গেলে জীবনের ছেট ছোট কার্যাকে 
অবহেলা করিবে না। প্রতিবাসীকে যেরূপ ভাবে 
সাহায্য করিতে পার সেইরূপ ভাবেই করিবে। 
দরিদ্রের কথ। সর্বদা মনে রাখিবে। ছোট 
কাজকে কখনও অবহেলা করিবে না। ছোট 
ছোট শুভ কাধ্য হইতেই তোমার হৃদয়ের দ্বার 
উদ্মুক্ত হইবে । তখন তুমি বড় কাজ করিতে 
পারিবে। সেইবার আ্ীনতী এনি বেশাপ্ত বিশেব 
কঙ্গেসের সভানেত্রী ছিলেন। শ্রীমতী বেগান্তকে 
একখানা চিঠি লিখিয়াছিলাম যেন তিনি আমাকে 
দেশসেবী করিয়! লন। শ্রীযুক্ত জি, এস, আরাগডেল 
তাহার হইয়। প্রতুযান্তরে লিখিলেন__শ্রীমতী 
বেশান্ত আপনার পত্রখানি পাইয়! বড়ই আনন্দিত 
হইয়াছেন। আপনার ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কর্তব্য ভুলিবেন 
না- প্রতিবেশীর উপকারে নিরত থ|কিবেন। 
আবালবৃদ্ধবনিত। সকলেই পারিবারিক উন্নতি 
সাধন করিয়াও দেশের - সেবা করিতে পারেন। 
যদি একজন যুবক আদর্শস্থানীয় হয়, পারিপার্শিক 
অসংখ্য যুবককে সে সৎপথে আনিতে পারে। 
আমি ডিক্রগড়ে যে মুগ্রিভিক্ষার প্রচলন করিয়! 
আসিয়াছিলাম, আজ তাহা দ্বারাই সেইথানে একটি 
নৈশ বিদ্যালয় চলিতেছে । 

বাল্যকাল হইতেই আমার প্রাণে একট! 
গভীর বেদনা! আছে-_-কিসে চা-ঝাগানে কুলী- 
দিগের মধ্যে শিঙ্গ] বিস্তার হয়। প্রায় ছুই লক্ষেরও 
অধিক লোক আসামে পশুর ন্যার আশি/ক্ষত 
অবস্থায় আছে। তাহাদের শিক্ষার বিশেষ কোন 
আয়োজন নাই। উহাদের মধ্যে শিক্ষার যে আগ্রহ 
কত, তাহা আমি একটি. ঘটনায় প্রত্যক্ষ করিয়া- 
ছিলাম। কলেজের কয়েক জন ছাও্রকে সঙ্গে করিয়! 
আমি একটি চা-বাগানের কুলীর আড্ডাতে উপস্থিত 
হই। সার্দারকে বলিলাম, সকলকে ডাক, তোমাদের 
মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থ। করিবার চেষ্ট। করিব। 
আমাদের কাছে. এক জন কুলি তাহার কন্যাকে 
আনিয়া রলিল-বাবা আমার. এই মেয়েটিকে 
পড়াও-আামার একটিমাত্র মেয়ে। কেহ ব 
আসিয়। বলিল_আমার ছেলেকে পড়াও।  তাহা- 
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দের আগ্রহ দেখিয়া আকৃষ্ট হইলাম । মনে মনে 
ভাবিলাম ; দেশের ডাক আদিয়াছে। কেহ আর 
পিছনে পড়িয়। থাকিতে চায় ন1। 

ভারতে প্রায় ২০ হাজার দেবালয় আছে। 
তাহাদের অধিকাংশেরই থেষ্ট গায় আছে, কিন্তু 
 অনেকস্থলেই চরিত্রহীন পুজারি বা মোহান্তের হঞ্জে 
পরিচালন ভার। উহার জামূল সংস্কার সাধিত 
হইলে প্রাত্যেক দেবালয়ে এক-একটি বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ; এইরূপে সমগ্র ভারতে 
২০ হাজার স্কুলের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। অভিনব 
প্রণালীতে “সহযোগী ব্যবস্থার” বা ০০-০০০7৪৮%৩ 
70091761) এরই বিশেষ প্রয়োজন । আপনার! 
জানেন যে “সহযোগী বাবস্থা” প্রথমতঃ জব্্মাণীতে 
প্রচলিত হয় । এই জন্্মাণীর অনুসরণ করিয়াই 
পৃথিবীময় সহযোগী ব্যবস্থা পরিব্যাপ্ত হুইয়াছে। 
এই সহযোগী ব্যবস্থা! হইতে আমাদের সামাজিক ও 
শিক্ষ! কার্য্যের ঘথেষ্ট সহায়ত! হইতে পারে । 

প্রতি পরিবারে শিক্ষাবিস্তার করিতে হইবে ; 
তাহার ফলে সমাজের মধ্যে সন্ভাব, ধর্্মভাব পরি- 
বর্ধিত হইবে। প্রত্যেক গ্রামে কৃষকের! যাহা 
উপার্জ্রন করে তাহার কিয়দংশ তাহাদের গ্রামেই 
প্রতিস্থাপিত সহযোগী ব্যাঙ্কে ষদি দেন তাহা! হইলে 
ব্যান্কের কার্ধ্য স্থচারুভাবে চলিবে ৷ এই ব্যাঙ্কের 
সাহায্যে গ্রামে স্কুল স্থাপিত হইতে পারে এবং 
সেখানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি, বস্্বয়ন, ছুতারের 
ও কামারের কার্য্যের শিক্ষা আারম্ত করা যাইতে 
পারে। 

আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবক- 
দিগের মধ্যে চারিদিকে একটা হাহাকার ভার্তনাদ 
চলিতেছে । তাহার! চাকরীর অনুসন্ধানে কতই না 
সাধ্ামাধন! করিতেছেন । ভীহাদিগের মধ্যে নিষ্বপ্্মার 
সংখ্যা খুব বাড়িয়। যাইতেছে। তাহাদের এমন 
কোন শিক্ষা হয় নাই যাহ! দ্বার! ভীহার! স্বাধীনভাবে 
অর্থ উপাঞ্জন করিতে পারেন। সেদিন কলি- 


কাতার মেয়র চিন্তরগ্ান দাশ মহাশয় কর্পোরেশনের . 


চাকুরে লোকদিগকে বলিয়াছিলেন-_-“তোমর! যদি 
বল কর্পোরেশনের চাকরী ছাড়িয়! দিলে তোমাদের 
জীবনযাত্র! নির্ববাহ কর! অসম্ভব হইবে, তাহা! হইলে 
আমি বলিব, তোমর! বৃথাই জীবন নষ্ট করিয়াই।” 





২১ কর, ওর ভাগ 


আমাদের শিক্ষিত যুবকদিগকেও এই একই কথা 
বলা চলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ উপাধি লইয়া! 
তাহারা যখন মানিক ৩০২ টাকা বেতনের চাকরি 
গ্রহণ করিতে ছুটাছুটি করেন, তখন বলিতে হয় 
যে, তাহাদের প্রকৃত শিক্ষা হয় নাই। আমাদের 
লমাজই এই শত-সহত্র যুবককে এত অপদার্থ 
করিয়াছে। ভারতে শিক্ষিত কৃধকের বিশেষ 
দরকার। হুশিক্ষিত কৃষকের দ্বারা ভারতের 
যুগান্তর আদিতে পারে। শিক্ষিত যুবকেয়। 
কৃষিকশ্নে নামিলে নিশ্চয়ই তাহার মধ্যে নক 
নব পন্থা বাহির করিবেন এবং তাহার স্থৃফ্ল 
দেখিয়া অশিক্ষিত কৃষকেরাও তাহার জনুদরণ 
করিবে। ভারতের কৃষকের হাজার বতসর 
পূর্বে যে লাঙ্গল দিয়! জমি চযিত আজও সেই 
লাঙ্গলই ব্যবহার করিতেছে-_উন্নত প্রণালী আনিবার 
কোন চেষ্টা নাই। বৈজ্ঞানিক কৃষিবিজ্ঞান এদেশে 
বিস্তারিত হওয়ার যথেষ্ট প্রয়োজন হইয়াছে। 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে আমেরিকায় জমির 
উৎপাদনী শক্তি বহুগুণ বিবদ্ধিত হইয়াছে, 
কৃবিক্ষেত্রের প্রসার ও আবাদী জমির পরিমাণ দিন 
দিন বাড়িয়া যাইতেছে । সেখানকার গবর্ণমেণ্ট 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ প্রচলিত করিবার জন্য 
যথেষ্ট প্রয়াস পাইতেছেন। গবর্ণমেন্ট কৃষিকার্ধ্ে 
অভিজ্ঞদিগকে স্থানে স্থানে প্রেরণ করিয়া কৃষক- 
দিগকে নৃতন নৃতন কৃষি প্রণালী শিক্ষা দিতেছেন। 
বাম্পীয় যন্ত্রযোগে চাষ চলিতেছে । এই সমস্ত ব্যবস্থা 
আছে বলিয়াই আমেরিকায় জনসাধারণের মধ্যে 
ছুঃখদারিত্র্য বলিয়৷ কিছু নাই। নিজের দেশের 
যথেষ্ট খাদ্যের যোগাড় রাখিয়াও আমেরিকা বিভিন্ন 
দেশে খাদাদ্রব্যাদি যথেষ্ট রপ্তানি করিতেছেন । 
হায়, ভারতে সে শুগর্দিন কবে আসিবে ! 


উড়িষ্যার কথা । 
(রায় মহাশয় শ্ীসতীন্ত্রনারায়ণ রায় বি-এল ) 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 
বৌদ্ধগ্রভাবের পূর্ববকথ|। 
পূর্বে, অতি পূর্বে উড়িষ্য। বলিয়া কোন দেশ ছিল 
নাঃ এই নদী ও অরণাদন্ুগ ভূখণ্ডে নান! অনার্য জাতি 
বসবাদ করিত। আলঙ্গিও তাহাদের বংশধরগণ, কোল, 






ড়! নামক অনার্ধা জাতির নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে 
এই বিশাল ভূখণ্ডে অন্যা্য)দ্িগের মধ্যে সর্ব প্রথমে আর্ধা- 
উপনিবেশ কোন্‌ সমস স্থাপিত হুইয়াছিণ, তা ঠিক 
করিয়া বল! কঠিন। তবে এরূপ অন্থ্মান কর! যাইতে 
পাবে যে,বহুকাল ধরিয়া এইখানে আর্ধ্য ও অনার্ধ্যের মধ্যে 
সংগ্রাম চলিক্মাছিল--অনার্ঘ্যগণ সহজে তাহাদের আবাঁপ- 
তূমি আর্য/গণকে ছাড়িক্' দেয় নাই। পুষ্ট দীর্ঘকায় 
অনার্ধাগণ পর্বত ও অরণ্যে যেরূপে আয্মরক্ষা কবিতে 
জানিত ও পারিত, আর্ধাগণ সেরূপ জানিতেন না বা 
পারিতেন না । তাই অতি সহঙ্গে আনার্ধাগণ আধ্যগণের 
গতিরোধ করিতে সমর্থ হইত। উড়িষ্যার অভ্যন্তরে 
শৈল ও অরণাদদ্কুল প্রদেশে আজিও আর্ধাভাঁব ও আর্্য- 
সভ্যতা প্রবেশ করিতে পারে নাই। অনার্ধ্যগণ যে 
সর্বদাই আধ্যগণের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ করিত এন্ধপ 
বুঝিলে ভুল হুইবে। অনেক সময়ে তাহারা ব্যক্তি বা 
বংশবিশেষকে কল্যাণকর বদ্ধুর মত আমন্ত্রণ ও শিমন্্র 
করিয়। এদেশে ড।কিয়। আনিয়াছে । বর্তমান সময়ে উড়ি- 
যার মিত্ররাজাসমূছে যে সকল রাজবংশ দেখা যায়ঃ তাহা- 
দের আদিপুরুষগণ মিত্রভ/বেই এই সকল রাজ্যে আসি- 
যাছিলেন ৷ অনার্ধ্যগণ সবল, স্থস্থকায় ও সরল বিশ্বাসী; 
আজিও তাহারা বিশ্বাসঘাতকতাঁকে অত্যন্ত গ্রণার চক্ষে 
দেখে। গড়ঞাতের রাজাদিগের পূর্বববংশধরগণ মিত্রভাবে 
আসিয়। অনাধ্যদিগের রাজ। হই॥। পড়িয়াছিলেন ॥ রাজ- 
পুতনায় ভীলগণ যেন্ধপ রাজপুতের রক্ষক, মিত্র ও বন্ধু 
স্বরূপ হইয়া! বিপদের সময় রাজপুতের জন্য প্রাণপাত 
করিয়াছে, সেইরূপ এদেশে ও :অনার্ধ্যগণ আর্ধ-উপনিবে- 
শিকদিগের জন্য যৎপরোনাস্তি শ্রম ও রেশ করিতে ক্রটী 
করে নাই। 

'অনার্ধযগণ কোন দিন বলহীন ছিল না, সত্য ) 
কিন্তু শাসন ও সমান্গপন্ধতি গড়িয়া তুগিতে তাহারা 
কোনও দিন কুতকার্ধয হয় নাই। প্রধানতঃ এই 
কারণেই তাহাদিগকে আধ্্যদিগের নিকট পরাভব ও 
বশ্যতা৷ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। সেকাপে রাজপুতানা 
. প্রভৃতি দেশ হইতে এক-একজন সাহদী বীর তরবারি 
_ মাত্র মন্বণ করিয়া উড়িধ্যা আসিতেন। কোন অনার্য 
সদ্ধারের নিকট গিয়া তুরী-ভেনী বাজাইয়৷ তাহাকে দ্বৈরথ 

৮ 


র্‌, ক গা রন বাত উবার 


৯ (এই চারিটী গতি মৎসা- 
বাবসানী), পারা ও কগুরা গ্রভৃতি অনাধ্য জাতি আর্ধয 
ধ্ছেও সমাজে আশ্রয় লইক্াঁ অপাংক্কেয় ও অনাচরণীয় 
হইয়া রিয়া । পূর্বে বলিয়াছি উড়িষ্যা বা! ওড়িশা শা 










কোনও বেগ পাইতে হইত না। অনার্ধ্গণ তাহাদের 
সর্দারদিগকে অমানুষিক ও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন 
বলিয়া মনে করিত। সুতরাং তাহাদের পরা'তবে তাহার! 
একেবারে দমিয়। যাইত, এবং সহজেই বিজেতার বশ্যত! 
স্বীকার করিত। একটা প্রবাদের উল্লেখ করিব। 
কেঁছঝর ব! কেউঝর রাজের আদি রাজ! একজন এইন্ধপ 
আসমপাহমিক বীর ছিলেন। তিনি তরবারি হস্তে ভাগ্য 
পরীক্ষা করিবার আশায় অরণামগ্ুল মালভূমি অতিক্রম 
করিতেছিলেন । বহুদুর অতিক্রম করিবার পর তিনি পথ- 
শ্রমে অত্যন্ত কাতর হইয়া! এক কেন্দুবৃক্ষের ছায়ায় শন 
পুর্বক নিদ্রাতিভূত হইয়। পড়েন। সেই কেন্দু বৃক্ষের 
নিকটেই একটি ঝর অর্থাৎ ঝরণ| ছিল। যেদেশ দিয়া 
তিনি যাইতেছিলেন, সে দেশে ভূঞা, ভুয়োং ও পাতুয়া- 
দিগের বাপ। তাহার! পত্রগুচ্ছ পরিধান করিত এবং 
অতি দীন ভাবে জীবনযাপন করিত । পুর্বরাজে সেই 
কেন্দু বৃক্ষের তলায় এক অস্তুত ঘটনা সংঘটিত হইয়ছিল। 
রাজপুত-বীর তাহার কথা ুণাক্ষরেও জানিতেন লা । 
একপাল শুগাল ব1 বন্য কুকুর ছলে বলে কৌণলে এক 
শার্দুলকে হত্যা করিয়। সেই স্থানে ভক্ষণ করিয়াছিল। 
এই অঘটন ঘটনায় অঅনাধ্যগণ বিশেষ বিচণিত হইগ|- 
ছিল। আজ মধ্যান্ছে সেই স্থানে গৌরকাস্তি উজ্জলমুখ 
বীরবেশধানী এক রাজপুতসস্তানকে শয়ান দেখিয়া 
অনার্ধযগণ মনে করিল, স্ব্নং বিধাত। তাহাকে তাহাদের 
শাসক করিয়! পাঠাইয়াছেন। এই ধারণার বশবর্তী 
হুইয়! তাহার দলে দলে মেই স্থানে আনিয়া! র/জপুত- 
বীরের .বশ্যতা স্বীকার করিল। আগিও €উঝর 
রাজার অভিষেকের সময় ভূঞ্যাগণ দলে দলে অভিষেক 
উৎসবে বোগদান করে। তাহাদের এরধান সর্দার 
রাজপুত্রকে ক্রোড়ে বদাইয়া তাহার ফন্তকে রক্তের 
রাজটিকা পরাইয়। দেয় দৃষ্াস্স্বরূপ এই খটনাটর উল্লেখ 
করিলাম মাত্র । 


আর এক রাজ্যে ভীবগ ব্যান্রভীতি হুইয়াছিল। 
'অনারধাগণ সমবেত হুইর়। এক রাজপুতবীরকে ব্যান 
বধ করিতে আহ্বান কগিল। তিনি ব্যাগ্র বধ করিয়! 
দেশের রাজা হইলেন। আজিও তাহার বংশধরগণ সেই 
দেশের সিংহাসন অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। এক 
কথায় অনার্ধাগণ সমবেত চেষ্টার কোন দিন উড়িষ্যার 
আর্ধ্-উপনিবেশিকগণের মুলোচ্ছেদ করিতে যস্ত্ করে 
নাই। এইরূপ করিলে কেহই আর্যগণকে রক্ষা! করিতে , 
পারিত ন| | আর্ধগণ গভীর জঙগলের প্রাস্তদেশে বাস 
করিতে আরম্ত করিলেন। তাহাদের কুটাকনিচয় ও 


বার তাহাদের গ্রাম লুট করিগ্া লইল। কিন্তু বৈরভাব 
পোষণ করি নবস্থাপিত উপনিবেশের ধ্বংস সাধন করি- 
বার প্রব্ত্বি তাহাদের কোন দিন ছিণ না। বিশাল 
অরণ্যের 'প্রাস্তদেশে একটা গ্রাম স্থাপিত হইয়াছে ১ 
তাহাতে কতকগুলি কুষকের কুটার শো! পাইতেছে। 
গরু ও মেষের পাল সেই গ্রামের বাহিরে জঙ্গলে চরিয়া 
বেড়া্টতেছে। অনার্ধাগণের তাহাতে ক্ষতি কি? 
অপার জঙ্গলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রীস্ত পথ্যন্ত 
যাহার! শ্থচ্ছন্দে গতায়াত করিত, জঙ্গলজাত ফলমূল শাক- 
শী, পশু-পক্ষী যাহাদের আহার, এক স্থানে গ্রাম বাধিয়! 
থাকা! যাহাদের প্ররুতিবিরুদ্ধ, কৃষি ও গো-পালনে অন- 
ভাস্ত সেই অনার্ধ্য জাঁতিগণের পক্ষে আর্্য-উপনিবেশ 
একটী প্রহেলিকা ও রহুসাময় ব্যাপার মাত্র। হাদরে 
বৈরভাব পোষণপূর্বক সম্মিলিত হইয়! তাহার! কেন 
সেই গ্রামের ধংসসাঁধন করিতে বদ্ধপরিকর হইবে? 
নবাগতগণ সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইলেও রণকৌশল জানিতেন। 
'অনার্ধযগণের তুলনায় তাহারা শক্তিশালী আন্তরশস্ত্ে 
ব্যবহারে নিপুণ ছিলেন। এইদ্দপ আর্ধ্য উপনিবেশিক- 
গণের যুলোচ্ছেদ করা সহজ নয় এবং করিয়াও সে সময় 
অনার্ধদিগের বিশেষ লাঁভ ছিল না। এই সকল কারণে 
উড়িম্যার আধ্য উপনিবেশিঞগণ গ্রামের পর গ্রাম স্থাপন 
করিয়া যাতে লাগিলেন । তীহাদিগের গতিরোধ কর! 
আনার্ধযগণ কোন দিন যুক্তিযুক্ত বলিয়! মনে করে নাই। 
অথব! মনে করিলেও সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যত্বান 
হয় নাই। সাধারণতঃ আর্ধ্য-উঁপনিবেশিকগণ এই ধারা 
অবলগ্ন করিয়া গ্রাম ও রাল্য স্থাপন করিতে কৃতকার্ধা 
হইস়্াছিলেন ; নিতান্ত বাধ্য না হইলে ভাহারাও কোনও 
দিন অনার্ধ্যদিগের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই। 
প্রন্কতিদেবী জঙ্গল ও পর্বতসন্থুল উড়িষ্যা গ্রদেশকে 
. অনার্ধাদিগের বাঁসভূমির সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়াছিলেন । 
মুষ্টিমেয় নগণ্য আর্ধাগণ কি প্রকায়ে সেই অসংখা 
কনারধ্যকূল নিরখ,ল করিতে পারেন ? আর্ধ্য উপনিবেশ- 
স্থাপনের কিছুকাল পরেই ধর্ে ও উপাসনায় অর্ধ্য 
ও অনার্য্যের ভাব বিনিময় হ্ধগ়াছিল। তাহার 
প্রমাণ পুরী, ভুবনেশ্বর, যাজপুর ও ঢেঙ্কানালের 
অন্তর্গত. কপিলাম ভীর্থে আজিও দেখিতে পাওয়া 
ঘবায়। 

অনার্ধাগণ আছিও প্রন্কতির রড মূর্তির পৃজ! করিয়! 
থাকে। যে সকল বনদেবতার তাহারা পুজা! করে, 
তাহারা সকলেই রক্তপিপান্থ_-বলিদান গ্রহণে পরি- 
তুষ্ট হন। ছাগ, মেষ, মহিষ, বন্য কুদ্ধুট ও বরাহ 
এই মকল প্রাণী দেবদেবীর নিকট বলি দেওয় হয়। 












মাত্র নাই । শ্বাপদ-সন্থুগ অরণা ও পর্বকন্দরে অজগর 
সর্পের বাস। বিষাক্ত ফল-মূল খাইয়া! নিত্যই মরণের 
সম্ভাবন1॥ বাহিরে ব! গৃহপ্রাঙ্গণে দৌর্বালোর স্থান নাই । 
প্রত্যেক বালক ও স্্রীলৌককে তীর-ধন্থ হস্তে শিকারে 
যাইতে হইবে কিংব! কুঠার গ্রহণ করিয়! কার্ঠ আহরণ 
করিতে হইবে, খন্তর্জাতিক বুদ্ধের দাবানল অলিয়! 
উঠিলে আবালবৃদ্ধবনিত৷ সকলকেই, বুদ্ধে যোগদান 
করিতে হইবে-_কাহারও পরিত্রাণ নাই) শাস্তিপ্রিম বন্ত 
অনার্য্য জাতির যুন্ধবিগ্রহ অতি কঠোর ও নির্শম। তাহাতে 
করুণার লেশগন্ধ নাই। বন্দীগ্রহণ বা বন্দীবিনিময়ের 
কুপ্রথা তাহাদের মধো নাই। আছে অনভ্ত রক্তপিপাস!, 
নির্শম হত্যাকাণ্ড ও নিদারুণ প্রতিহিংস! । এই জাতি 
নিজেকে ভূপিয়া, পারিপার্থ্িক প্রভাব অতিক্রম করিয়! 
কিরূপে করুণার মৃ বা আর্র হইবে? ভক্কিমার্গের 
সাধন তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান 
মন্ত্রতন্তর অনার্ধযগণের ছিল ন|। দর্শন--মারারাদ, কর্ম 
বাদ ব| অনৃষ্টবাদের ব্যাধি_-কোনও দিন উড়িষ্যার বর্বর 
অনার্য্যদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাহাদের 
দেব-দেবীগণ একাস্ত রক্তলোনুপ, প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং 
উৎকোচ ও উপচৌকন গ্রহণে তৎপর । 

আর্ধ) ও অনার্যদিগের মধ্যে উড়িষ্যাদেশে যে €ফান- 
দিন উৎকট সংঘর্ষ হয় নাই,তাহার প্রকট প্রমাণ উৎকলের 
প্রধান তীর্থস্থানসমূহে আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে » 
সংক্ষেপে তাহ! দেখাইতে চেষ্টা করিব। ভুবনেশ্বর 
উৎকলের শৈবক্ষেত্র । পরবর্তী যুগে উত্কলের হিন্দু 
রাজগণ ভুবনেশ্বরের বিশাল মন্দির নিগ্জাগ করেন । এই 
মন্দিরের তক্ষণশিল্প এত স্থন্মর যে আজিও. তাছা দ্রেখিলে, 
বিশ্মিত হইতে হয়। মন্দিরের চতুঃপার্ে এক ষময়ে 
ত্রিশ-চলিশ হাজার শৈবমন্দির বিদ্যমান ছল । হিন্দুরাজগণ 
তাগাদিগের কোধাগার শুন্য করিয়। এই সকল মন্দির 
নিশ্মাণ করিয়াছিলেন। অন্দিরকে সর্ববাঙগস্ন্দর করির! 
তূলিবার জন্য তাহার কোন দিন, কার্পণা করেন 
নাই । তাহা যদ্দি করিতেন, তাছা হইলে, এই মন্দির 
উৎকলের শিল্পকলার চরম গৌরবস্তস্তম্থরূপ বিরাজ 
করিয়া আজিও লোকের বিম্ময় ও আনন্দ উৎপাদন, 
করিতে পারিত না। দেই সকল ভূপতি টবদ্ধিক হিন্দু 
ধর্মে আস্থাবান্‌ ছিশেন) কনৌজ বা বঙ্গদেখ হইতে, 
বছ বৈদিক ব্রাঙ্ণকে আনয়ন করিয়! তাহাদিগকে বৃদ্ধি 





য়া স্্পাস্ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে 1 শেষ হই আসিলেই জহর বা 


.. নখের ধান সেবকগণ অনাধধ্যবংশসন্ভুত! তাহা- 
. দিগের নাম বড়,। তাহারাই ভুবনেশ্বরের প্রধান ও. 
পুরাতন সেবক। পুজি পণ অর্থাৎ বাচার! বৈধিক ব 
ছারা ভুবনেশ্বর মহাদেবের পূজা করেন, তাহারা আজ 
প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে ভূবনেশ্বরে আসেন । বড়ু- 
গণ কার্ষোর সুবিধার জন্য তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া 
আনেন, এবং যজ্মানদিগের নিকট হইতে প্রাপা টাকার 
অংশ তাহাদিগকে দিতে ত্বীকার করেন। বড়,গণের 
আদিপুরুষ অনার্য্য শবর হুইলেও বর্তমান বড়,গণ উপবীত 
গ্রহণ করিয়া থাকেন; এবং ব্রাহ্মণ বলিয়া! নিজেদের 
গরিচয় দেন, কিন্তু চাষা ও ওড়দিগের কন্যা বিবাহ 
করেন । তীহারা বলেন যে, কনাকে “গোপাল” মন্ত্র দিয়া 
শুদ্ধ করিয়! লইলে তাহার জন্মগত দোষ দুর হয়। 
ভূবনেশ্বর-ক্ষেত্রে গোপাল-সন্ত্রেই শিবের উপাসনা! হইয়া 
থাকে | একাস্ব পুরাণ অতি প্রাচীন না হইলেও একটা 
উপ-পুরাণের মধ্যে গণ্য হয়। এই পুরাণে বড়দিগের 
বিবরণ এইরূপ লেখা আছে-_ 

' পূর্বকালে সিদ্ধতৃতি নামক একজন লোক জন- 
নায়ক ছিলেন। তিনি দেশত্রমণে বাহির হইয়া 
একাম-ক্ষেত্রে বা ভূবনেশখবরে উপস্থিত হন। তথায় 
চন্র-হুর্য্যকে শিবের প্রসাদ গ্রহণ করিতে দেখিয়! 
খতীব বিশ্মিত হইলেন; কারণ, শিবের প্রাসাদ 
অগ্রাহ্য এইরূপ স্মৃতিতে উল্লেখ 'আছে এবং ইহ! 
দেশাচারসম্মরতও বটে। পরে কৈলাসশিথরে এই বিষয় 
দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারলেন 
যে, ভূবনেশ্থঈরে শিব বিঞুচুর সহিত অভিগ্নহদয় হইয়া 
'্অবস্থান করিতেছেন বলিয্নাই শিবের প্রসাদ গ্রহণ করিতে 
কোস্ট? আপনি হইতে পারে না। শিদ্ধতৃতি এই কথার 
আশ্বস্ত হইলে, শিব তাঁহার হাতে ব্রক্ার নিকট তাঁহার 
প্রসাদ পাঠাইয়াছিলেন। এরন্ধা ও সপ্তধিমণ্ডল অবাধে 
সেই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন । সিদ্ধভূতি পুনরায় কৈপাসে 
আগমন করিলেন এবং ভেদবুদ্ধিবশতঃ শিব-ছুর্গার সপ্মি- 
পিত মুষ্ধি দেখিয়া ভাহার মুখে বিদ্রপের হাসি ফুটা 
উঠিল। ইহাতে পার্ধিস্তীর শাপে সিদ্ধতূতি ততক্ষণ] 
কুষ্চ-সর্প হুলেন। কিছুদিন পরে এক মঘূর সেই কৃষঃ- 
সর্ণকে ভক্ষণ করিল। এবং এক ব্যাধ সেই অম্মুরকে 
বাণছারা বধ করিয়। তাহার লিজ্রিত পত্সীর নিকট 
রাখিল। সিদ্ধনুতিরূপ ক্কষসর্প মৃত মুর হইতে নির্গত 
হইয়! ব্যাধপর্ীর নাঁদারদ্ধ, দিয়! তাহার দেহে প্রবেশ 
করিল। মথ| সময়ে সিদ্ধডৃতি ব্যাধের পুত্র হইয়া! জন্মগ্রহণ 
ক্ষরিলেন। কৈশোর ও যৌবনে তাহাকে শবরবৃপ্তি 
অবলঙ্গন করিতে হইল। এইক্পে উৎকট পাপের ভোগ 











সেই হ্থক্কতি-বলে একাত্স্তোত্রে লিঙ্গরাজের আরাধন! 
করিয়া সিদ্ধভৃতি শাপ-ুক্ত হইলেন। আগুতোষের 
অন্কম্পায় সিদ্ধভৃতি এই বরলাভ করিগেন যে, কলিযুগে 
তাহার বংশধরগণ শিবপুজা করিতে পারিবেন) বড়রা 
তাহারই বংশধর। উড়িষ্যায় মহাদেব ও শক্কির হই একার 
বক আছে। পু্জারি পণ্ডা বা ধাহারা মন্ত্রপাঠ করেন 
তাহার! প্রক্কত ্াঙ্ষণ। আর এক প্রকার সেবক আছেন, 
খবাহারা ঠাকুরের বান ও পুজার উপকরণ সংগ্রহ করেন ও 
স্থানে স্থানে ভোগ প্রস্তুত করেন। উড়িষ্যার অনেক 
স্থানে এই প্রকার সেবক অনার্ধাবংশসন্ভৃত। ইহাদিগকে 
ভোগপাণ্ডা! বলে। যাঞ্জপুরে বিরঙ্জা দেবীর সেবকগণ 
থ্াপা'জাতি এবং অনান্য নান। স্থানে "মালী” নামে 
অনার্ধা-জাতীয় লোকেরাই মহাদেব ও দেবীর সাধারণ 
সেবক হইম্া থাকেন। চেষ্কানালের তন্তর্গত “কগিল।স+ 
পর্বতশিখরে “কপিলাস' মহাদেব অতি বিখাত দেবত| ॥ 
এখানে শিবরাত্রির দিন মহাদেবের দর্শনের জনয বহু- 
লোকের সমাগম হয়, এবং একটা মেলা বসে। কপিলাস 
মহাদেবের ভোগপাগাদিগকে চিন্তাপত্রী বগে। তাহার! 
অনার্য শবর-বংশীয়। মহাদেবের মেরায় বহুকাল নিধুক্ত 
থাকায় তাহার! সাধারণ শবরগণের অপেক্ষ। উচ্চ জাতি 
রলিয! পরিচয় দেয়।. কিন্তু তাহাদের আচার-বাবহার 
ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করিলে তাহাদিগকে সহজেই অনার্যয- 
বংশীয় বলিয়া ধরা যায়। কপিলাসে প্রায় একশত 
বৎসর পূর্বে কোন 'পৃজাপও।' ছিল না। “চিক্তীপত্রীগণই* 
পুজাপওা ও ভোগপঞ্ডার কার্য করিত। এখন কিন্তু 
দেউলের কার্য/ বি হইয়া গিয়াছে, এবং পুজাপগাগণ 
বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মহাদেবপৃজ। করেন । আধ্য 
ও অনার্ধোযর উপাসনামিশ্রণের এরপ দৃষ্টান্ত ভারতের 
অনয স্থানে বিরল। উপাসনাক্ষেত্রে প্রত্যেক হিন্দুরই 
যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। বোধ হগ্ প্রথম উপনিবেণিক- 
গণ লোকাচার ও দেশাচারের বাঁধা খথেষ্ট থাকিলেও 
অনার্ঘ) দেব-দেবীর পু্জ। মানিয়! লইয়াছিলেন এবং সহ 
সঙ্গতই হইয়াছিল, কারণ প্ররুত পূজা! জাতিনির্বশেষে 
গ্রতিষিত হওয়াই সঙ্গত। 


টি 


মার করেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
পরলোকে 


বিগত ২১শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার বেলা! ১০ ঘাটকার 
ময় সার সুরেন্ত্রন/থের অমর আত্ম। দেহাঁবরণ ভেদ 
করিস! অমরলোকে যাত্রা করিয়াছে । একে একে শ্রদ্ধেগ 








নী তি আর কেহ বন্ধ বধবেন না তীর 
টিকে শেষ স্বরেজুনাথ ছিলেন, তিনিও : প্রতিষ্ঠিত (হইল? সব 


দিন দরিদ্র ও অভিভাবকীন হতে চলিলাম। জানি না। অধিকার প্রদান করিলেন । মহামতি ইলবা্ট বিচার 
ভগবানের অঙ্গপবিধান ভবিযাতে কোন্‌ পথ ধরিয়া বিগাগে খেত উকে তুলযভাবে অধিকার দিয় 
দেশের কলযাপবিধান করিবে। বিল লিপিবদ্ধ করিবার, চেষ্টা, পাইলে এদেশের ইংরাজগণ 
_ খ্যাতনামা দুর্গাচরণ ডাক্তারের পুত্র সুরেজ্্রনাথ, উহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোগন জাননস্ত করিয়া দিলেন | 
০০ সিএ তিন জন শ্রদ্ধেয় | অন্য দিকে স্থুরেন্্র নাথের অধাক্ষতায় বিপুল বাকৃবিতা, 
 সতোন্জনাথ ঠাকুরের আদর্শে সিবিলিয়ান হুইবার জন্য | চলিতে লাগিণ । আম্মবোধ জাগ্রত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
বিবাতে গমন করেন এবং তিন জনই কৃতকাঁধ্য হইয়। | ১৮৮৫ থুঃ অন্ধে কংগ্রেসের হতরপাত, হইল ভারতের 


বঙ্গের মুখ উজ্জল করিয়! ফিরিয়া আপেন | রমেশচন্দ্র 
দত্ত মহাশয় আপনার প্রতিভার চি কেবলমাত্র রাঙছসেবায় 
নহে, সাহিত্যের ভিতরেও যথেষ্ট পরিমাণে র!খিয়! গিয়া 
ছেন। বিভারিলাল গুপ্ত সম্মানের সহিত বিচারবিভাগে 
কাধ্য করিয়াছিলেন। বিধিলিপিবশে সামান্য কারণে 
অচিরেই স্ুরেজ্জনাথের কর্ধচ্যতি ঘটে। দে যম 
শ।সনকর্তাগণের বির!গভাজন হইয়াছিলেন বলিয়! তাঁহার 
“সমগ্র অন্ধ্রাগ দেশের উপরেই গড়িগাছিল | তাই 
আমর! সেই অমিততেজ| পুরুষকে ভারতের রাজ- 
নৈতিকবিভাগের . পিতারূপে লাভ করিবার সৌভাগা 
পাইক়াছিলাম | বিচারকাে) অন্তর্নিবিষ্ট থাকিলে তাহাকে 
আমর! এভাবে লাভ করিতে পারিতাম না, অপামর- 
সাধারণের দৃষ্টি রাজনৈতিক ব্যাপারে এভাবে -খুলিত 
না। মনে পড়ে মে দিন, যখন তাহার ছ্রদৃষ্টে মর্মাহত 
হইয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্থকিযা্ট্াটগ্থ মেট্রোপলিটন 
কালেজে তাহাকে অধ্যাপকরূপে নিয়োগ করেন। 
অিরে অধ্যাপনা! কাধ্যে তাহার নাম চারিদিক 
ছড়াইয়। পড়িল। যখন রাজনীতি ব| শাদনপ্রণ।লীর 
কুটমর্্ব ঝড় কেহ বুঝিতেন না| কথঞ্চিং বুঝিতে 


বিভিন্ন অংশের মনীবীগণ কংগ্রেসের ভার গ্রহণ করিয়া . 
উহার পতাকার নিম্নে দলবদ্ধ হইতে আরম্ত করিলেন ॥ 
পরম্পরের ভাবের আকাঙ্ষ1র. আদান-প্রদান চলিতে 
লাগিল। মহামতি হিউম সত্যের ও ন্যায়ের অনুরোধে 
উহার পৃষ্ঠপোষক হইয়া দীড়াইলেন। এইরূপে ধীরে 
ধীরে ভ/রতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আত্ম 
বোধের ভাব জাগিয়৷ উঠিতে জাগিল। ভারতের নান! 
স্থানে পর্যযায়ক্রণে কংগ্রেসের অধিবেশন চলিতে :লাগিল ) 
ক্রমে মহারাষ্ট্রনেতা! বীর্ধ্যবান তিগক, শাস্তপ্রক্কতি অগাধ- 
পাঙিত্য গোখবো, দাদাভাই নারোজী-_-কত অসংখ্য নেতা! 
ও ব্যক্তি উহার সহিত মিলিত হইতে আরম. করিলেন ॥ 
অন্ধেয় জানকীনাথ ঘোষাল আপনার সমগ্র শক্তি দিয়! 
কংগ্রেষের আয়োজন উপলক্ষে দেশ-বিদেশে প্রতিবৎসর, 
ছুটিতে আরস্ত করিলেন ॥ 
এইরূপে দেশময় যে জাগরণের ভাব, 

বিকশিত হইয়া! পড়িয়/ছিণ, তাহার মূল গ্রশ্র বণ স্রেন্ত্রনাথ 
একথা বণিলে অত্যুক্তি হইবে ন1। কেবল ভারতে নয় 
কিন্ত ইল গিয়া আন্দোলন চাঁলাইতে ন! পারিলে বিলা- 
তের সহান্থভূতি আকর্ষণ কর! অসম্ভব ইহা বুঝিয়! সুরেন্্রনাথ, 


পারিলেও কোনরূপ প্রতিবাদ করিবার সাহস কাহারও | প্রমুখ করেফজন বিলাতে গিয়া নগরে নগরে আন্দোলন 


হইত না, মেই সময্ষে স্থরেন্্রনাথের নির্ভীক বাণী, 
চারিদিকে চমকের সৃষ্টি করিল। দেশমম্ন জাঁগরণ 
আসিতে: আরম্ভ করিল.। তাহার: জালামমী বক্তৃতা 





আরম্ত করিলেন। তিনি সেখানে গিয়! যে বাগ্মীতার 
পরিচয় দান করেন, তাহ! সত্া-সত্যই অনন্যনাধারণ |. 
ক্লার্কেনওয়েল (019000]) নামক স্থানে তিনি 


সভামমিতি ও টাউনহলের চারিভিত প্রকম্পিত করিতে | তাহার অসামান্য প্রতিভার থে পরিচয় দেন, তত্শরবণে 
আরম্ত করিল। দলে দলে শিক্ষিত যুবকবৃন্দ ভীছার | একজন শর/তা বিষুগ্জ হইয়! সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন যে» 

পা্থচর হই! ছড়াইল। দে সময়ের দে উদ্দীপনা, | সরেন্্রনাথের বক্তৃতার ভিতরে উইলিয়ম পিটের রঙ্-. 
ইুল উৎস হুইতে উৎদারিত: হইয়া নানা দুখে সমগ্র; নির্ঘোষ, ফক্সের স্যুধি। বার্কের ভাষাকৌশল এবং 
ভাবতকে আগ্রত কিতে আরম কিল। তদনিন্তন | যেরিডেনের মৌলিকতা| পুর্ণরূপে বিরাজিত ) একজন. 
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সরি... 

খঙ্গালীর পক্ষে ইংরাছিতাধায় বুাৎপত্তির ঈদৃশ স্খাতি 
আমাদের বক্ষকে সতা সতাই বিস্ফান্ধিত করিয়া তোলে। 
তাার পর দ্বিধ! বিভক্ত বঙ্গদেশকে পুনগিলিত করি- 


বার জন্য তিনি যে আন্দোলনের স্যষ্ট করেন তাহা 


সতা সাই অপূর্ব । এই স্থানে বলা আবশাক যে, 
স্থরেন্নাথ তিনবার কংগ্রেসের মভাপতিরূপে বরিত 
হইয়াছিলেন |. এ সৌভাগ্য অপর কাহারও আদৃষ্টে নাই। 
, এইরূপ স্থরেজজনাথ_ দেশ-বিদেশে মধ্যবিন্দু হইয়! 
সংগ্রাম করিতে করিতে আমাদের আশা! ও অধিকারকে 
নৃতনমুর্তি দান কৰিয়! গিয়াছেন । তিনি না থাকিলে 
ভারত এভাবে এত শীঘ্র জাঁগিতে পারিত কিনা 
সঙ্গেহ। আজ কয় বৎসর ধরিয়া চরমপন্থীগণ 


অস্বাঙ্জ গতিতে আরও অগ্রপর হইবার জনা সমধিক, 


চঞ্চল হইয়াছেন । বয়োবৃদ্ধ সুরেন্দ্রনাথ তীহাঁদের সঙ্গে কার্ধ্য 
করিতে সম্মত হইলেন না। এই কারণে মতভেদজনিত 
পার্থকা দীড়াইয়! গেল। চিরকর্শীল স্থরেক্্রনাথ 
স্থির হইয়া থাকিবার লোক ছিপেন না। বেঙ্গলী পত্র 
সন্পাদনে ও বাঙগালার শাদনবিভাগের মন্ত্রীরূপে কয়েক 
বৎসর ধরিয়! তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া! গিয়াছেন। 


বেসরকারী বাঙ্গাণীর কপিকাত। মিউনিসিপ্যালিটির | 


চেয়ারম্ান পদ লাভ স্থরেন্্রনাথের চেষ্টার অন্যতম 
ফল। দীর্ঘজীবী সুরেন্দ্র নাথ স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে 
জানিতেন। ইহ! তাহার স্বভাবের আর একটি দিকৃ। 
শেষ জীবনে ইউরোপীয়গণের সগৌরব সৌদ্নদ্য লাভ 
তীহাকে গবর্ণমেন্টের চক্ষে খুব সমুন্নত করিয়| তুলিয়াছিল | 
তাহার ঝাগ্ীতা এক সময়ে লর্ড কর্জজনেরও বিস্মঘ উৎ- 
পাদন করিয়াছিল । টাউনহল সভায় ত|হার জীবন্ত 
পরিগয় পাইয়াছি। এক সময়ে সংবাদপত্রে তীব্র মন্তব্য 
লিখনের জন্য তহাকেও কারাবাদ সহা করিতে 
হুইয়াছিল। হাগ্ন! মহাত্। গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও 
লোকমান্য তিলক বাহারা দেশের স্থুপস্তান, তত- 
বাতীত আরও কত মহাত্মা কারাবাসের গৌরব বরণ 
করিয়া কেহ বা চলিয়া! গেলেন, কেহ ব| এখনও কার্য 
করিতেছেন। স্রেন্্রনাথ আঙ্গ নাই? তাহার অভাবে 
সত্য সত্যই এদেশ আরও দরিদ্র হইস্। উঠিল। তাই 
ভারত ছুঁড়িরা ক্রন্দনের রোগ উঠিয়াছে। তাহার 
বিপক্ষবাদীগণের ভিতর হুইতেও তুল্য ভাবে বিষাদের 
ঘন নিশাম_বাছির হুইতেছে। আমরা আর কি বগিব? 


- স্থাহার চিরকর্ধশীল জীবন জগতে একদিনের জন্যও 


বিশ্রামলাভের অবসর পায় নাই। 
তাহা চিরশান্তি লাভ করুক। 


ভগবত্চরণে আগ 


রে তি 





ক ৩৪১ 
শকুন্তলা! ( পঞ্চমাঙ্ক )। 
(পের্ানুবৃতি) 
( ই্গৌরীনাখ চক্রবর্তী শাস্্ী) 
রাজার এই সকল উল্তি গৌতমীর প্রাণে 
বড়ই লাগিতেছে। তিনি আর সহা করিতে 
পারিতেছেন না! অথচ চঞ্চলও হুইতেছেন না। 
অন্তরে ক্রোধের সথমার হইতেছে, তাহা! দমন 
করিতেছেন_ব্যাকুল হইতেছেন না, সীমা! আতি- 


| ক্রম করিতেছেন না। তিনি ধীর! প্রবীণ! । রাজার 


এই কুট রাজনৈতিক বাকাগুলি সহ্য করিতে ন! 
পারিয়। তিনি অতি মধুর স্বরে ও দুঃখিত আন্তঃ 
করণে বলিলেন £_-“মহাভগ ! এরূপ কল্পন! 
করিবেন না। শকুন্তলা তপোবনে লালিত! হই- 
য়াছে__ছপ-টাতুরী কিছুই জানে না” 

রাঙ্জার মন ইহাতেও ভিজিল না । তিনি 
গৌতমীকে অনভিজ্ঞ মনে করিলেন। গৌতমীর 
হৃদয় সরল। তাই তিনি সরল চক্ষে সকলকে 
দেখেন। সংসারে কত একারের চাতুরী গাছে, 
প্রাচীনেরা তাহার খবর বাখেন নাঃ নবীনের! 
ভানেক সময়ে প্রাচীনদিগকে তীহাদের সরলতার 
স্থবিধা লইয়। বঞ্চনা! করিয়া থাকে। তংকালে 
রাজার মনে এই সকল কুট নীতি জাগিয়া উঠি. 
ছিল। তিনি সসম্মনে গৌতমীকে বলিলেন $-- 

“তাপসবৃদ্ধে ! কিছুমাত্র শিক্ষালাভ ন| করিয়াও 
যে স্ত্রীলোকের! স্বভাবতঃ ঢাতুরীনিপুণ!, তাহার 
নিদর্শন ইতর গাণীদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়। 
যায়__মনুষ্য ত দূরের কথা! দেখুন, কোকিল। 
তাহার শাবকটি যতদিন না উড়িতে শিখে তিন 
তাহাকে অন্য পক্ষী (কাক) দ্বারা প্রতিপালন 
করায়।” 

শকুস্তল। এবারে ক্রোধ সম্ঘরণ করিতে 
পারিলেন না। এতগ্ষণ তিনি রাজার প্রতি 
আপন্থুট হন নাই। রাজার ভুল হুইয়াছে। 
ভুল হয়! মানুষের পক্ষে অসন্তৰ নহে । ভূলবশতঃ 
শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না, ইহ! 
শকুন্তলার পক্ষে কষ্টকর হইলেও রাজার তাহা 
অন্যায় কার্য নহে। কিন্তু শকুন্তলার চরিত্রের 
উপর সন্দেহ করা, বিশেষতঃ গুরুঞজনের .সমক্ষে 
তাহাকে প্রকারান্তরে দুশ্চারিণী বল! নিতান্তই 


৫০ 


তত্তবোধিনী পত্রিকা 


২১ কল্প, ওর ভাগ. 





অসহনীয় । রাজার ইহা! সত্যই অন্যায়াচরণ । 
শকুন্তলা ইহা কি প্রকারে সা করিবেন? তিনি 
রাজাকে অতি লাধারণবাক্তির ন্যায় মনে করিলেন। 
এতক্ষণ তিনি রাজাকে আবধ্য বলিয়। সম্বোধন করিয়া 
আিতেছিলেন, এবারে আর তাহ! পারিলেন না। 
রাজার নীচ ব্যবহারে শকুস্তলার মুখ হইতে “অনার্য? 
কথাটি আপন! হইতে বাহির হুইয়৷ পড়িল। তিনি 
ৰলিলেন 2--“অনার্ধা, আপনার মত সকলকে দেখ ! 
তোমার মত ধর্মের ভাণ করিয়া ভিতরে ভাধর্শম 
পোষণ কে করিবে? তুমি উপরে ঘাসে ঢাক! 
গভীরগর্ভত কুপের মত অতি ভয়ঙ্কর ।” 

ধর্মের জয় সর্বত্র । ধর্ম্মবলের তুল্য আর বল 
নাই। এই বলের কাছে বনের বাঘ পর্য্যন্তও 
পরাজিত হয়। যাহার আন্তরে পাপ নাই তাহার 
মুখনিঃস্ছত বাকা বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার ন্যায় 
অপরকে অভিভূত করে। সে বাক্যে এমনি 
একটি অলক্ষিত শঞ্তি থাকে যে, অতি নৃশংস, 
অতি ছুরাচারও তাহার কাছে পরাজয় স্বীকার 
করে। শকুম্তলার তীব্র ও অবজনাপূর্ণ বাক্য 
চুগ্ন্তের অন্তরতম প্রদেশে যাইয়া আঘাত 
করিল। রাজ! চমকিয়া উঠিলেন। তাহার জ্ঞান 
ঘেন সহসা ফিরিয়া আদিল। তিনি যে মোহে 
'আচ্ছন্ন হইয়! নান! প্রকার ছুর্ববাকা বলিতেছিলেন, 
সেই মোহ যেন ক্ষণকাঁলের জন্য তাহাকে ত্যাগ 
করিল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন 

«ইনি ক্রোধ করিয়াছেন। এ জ্োধ অকৃত্রিম 
-ক্রোধ। ইনি বনবাসিনী ; ইহার ভিতরে কৃত্রিমতা 
নাই,_ইনি সরল। দেখ না, দৃষ্টি বক্র নহে। 
চক্ষুদ্বয় রক্তবর্থ। অভি কঠোর স্বরে বলিতেছেন, 
অথচ পদস্থলিত হইতেছে ন|। বিদ্বফলের ন্যায় 
রক্তবর্ণ অধর শীতার্ডভের মত কাঁপিতেছে ; অ্বভাবতঃ 
বক্র জদ্য় এক সঙ্গে বক্র হইয়াছে। কৃত্রিম কোপে 
এ সকল সম্ভব হয় না। তখন দৃষ্টি সরল থাকে না, 
চক্ষু রক্তবর্ণ হয় না, কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে 
গিয়া পদগ্থলিত্ত হয় (ঠেকিয়া যায়), অধর 
ওভাবে কীপে না আর কৃত্রিম কোপে জ্দ্ঘয়ও 
এরূপ যুগপৎ বক্রাবক্র হয় না।” পাঠক! একটু 
খামুন, কবির বাহাছুরীটা একবার দেখুন। কি 
ভান্তদূ্থি! কি সৃক্ষাদদ্শিতা ! 





রাজ! আবার বলিতেছেন £--”ইহার কোপ 
ছলনাশুন্য বলিয়! বোধ হইতেছে, আমাকে 
সন্দিক্ধমনা করিতেছে। দেখ__বিস্মৃতি বশঙঃ 
আমি অতি কঠোরভাবে ব্যবহার করিতেছি, 
বিজনে ঘটিত প্রণয় স্বীকার করিতেছি না; তাই 
তিনি ক্রোধে আরভ্তনয়না হুইয়া আমার প্রাতি 
ভ্রভঙ্গি করিতেছেন, যেন মদনের শরাসন ভগ্ন 
করিতেছেন (অর্থাৎ প্রণয়ে জলাগ্রলি দি তেছেন)।” 

রাজা এবারে আর এক সমস্যায় পড়িয়াছেন। 
এবারে তিনি আর শকুম্তলাকে অবিশ্বাস করিতে 
পারিতেছেন না। শকুন্তলার চরিব্রের বল তীহার 
মনের গতিকে ফিরাইয়। দিয়াছে ; কিন্ত রাজার 
কিছুই স্মরণ হইতেছে না। শকুন্তলাকে জবিশ্বাস 
না করিলেও তাহার নিজের মনগুদ্ধির জন্য পূর্বব 
বৃত্তান্ত স্মরণ হওয়া আবশ্যক । তাহা না হইলে 
তিনি কি প্রকারে শকুম্তল।কে গ্রহণ করিবেন ? 
তাই তিনি শকুন্তলাকে বলিলেন £-_”আর্ষ্যে ! 
ুশবান্তের চরিত্র সর্বব্র প্রসিদ্ধ। আপনি যে আমাকে 
তৃণাচ্ছুন্ন কূপের সহিত তুলন1 করিলেন, তাহ! 
আমি নহি--আমার প্রজাদের মধ্যেও এমন কেহ 
নাই।” 

শকুন্তলা বলিলেন £-:“বেশ ! আমি পুরু- 
বংশের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বাস করিয়। এই “মুখে 
মধু অন্তরে গরল" ব্যক্তির হস্তগত হইয়া আজ 
স্ৈরচারিণী হইলাম।” এই বলিয়৷ শকুন্তল! অঞ্চলে 
মুখ ঢাকিয়৷ কাদিতে লাগিলেন। 

হায়! হায়! এ দৃশ্য দেখিয়। হাদয় বিদীর্ণ 
হইয়া! যায়! শকুন্তলা এতক্ষণে বুঝিলেন যে 
ছুশ্বন্তের মন কিছুতেই ফিরিবে ন|। 

আর ত্রীহার থাকিল কি ? লত৷ কি কখনও বৃক্ষ 
ছাড়া থাকিতে পারে ? হিন্দু রমণী কখনই স্বাধীন 
নহে। আশ্রয়শুন্য হইয়া! হিন্দু রমণী এক মুহূর্ভ$ও 
দরাড়াইতে পারে না। ছুক্মান্তের শেষ উত্তরিতে শকু- 
স্তল। বুঝিলেন যে, তাহার পিতৃকুল-্থশুরকুল উভয় 
কুলই গিয়াছে। তিনি নিঃসহায়! . তিনি 
স্বৈরচারিণী। হিন্দু রমণী স্বৈরচারিণী ! ইহ! অপেক্ষা 
জগতে আর কি কলঙ্ক আছে ? শকুন্তল! চাঁরি- 
দিক্‌ অন্ধকার দেখিলেন, প্রতি মুহূর্ভে নিজের 
মৃত্যু কামনা করিতে লাগিলেন। এপাপ মুখ 
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না 


তিনি আর কি প্রকারে দেখা ইবেন ? নিরুপায় 


.. হুইয়। কাদিতে লাগিলেন । 


শাঙ্গরব উগ্রস্বভাব ও ন্যায়বাদী। যাহা! সত্য 
বলিয় তাহার মনে হয়, তাহা তিনি বলিতে ছাড়েন 
না। এই দুঃসময়েও তিনি শকুস্তলাকে কটাক্ষ 
করিয়! নিম্মলিখিত কথা কয়েকটি বলিতে ছাড়েন 
নাই। প্চপলতাকে দমন করিতে না পারিলে 
এইরূপ অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হয়। গান্দর্বব 
বিবাহাদি যাহা অতি সংগোপনে নিষ্পন্ন হয়, তাহা! 
বিশেষ পরীক্ষা করিয়া করিতে হয় (কেন না, 
তাহার সাক্ষী নাই)। অজ্ঞাত হৃদয়ের প্রণয় 
এইরূপ শত্রু হইয়া ধঁড়ায়।” কথাটিতে ছু্াস্তের 
প্রতিও বিলক্ষণ কটাক্ষ আছে। দুগ্মস্ত তাহ! 
বুঝিলেন-_বুঝিয়া বলিলেন £-- 

“মহাশয়, আপনি ইহারই কথার উপর বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়! আগার প্রতি এগুলি দোষারোপ 
করিয়। আমাকে ব্যথিত করিতেছেন” 

শাঙ্গরব সকোপে বলিলেন £--“আপনার! 
শুনলেন, উচ্চ হলো! নীচ, নীচ হলো উচ্চ! 
যে ব্যক্তি জন্মে কখনও বঞ্চনা শিখে নাই 
সেই ব্যক্তির বাক্য বিশ্বাসযোগ্য নহে, আর 
যাহার! অন্যকে কি প্রকারে বঞ্চনা করিতে হয় 
তাহাই বিদ্যা ৰলিয়। শিখে তাহাদের বাক্য বিশ্বাস- 
যোগ্য !” 

শাঙ্গরবের নূতন বিদ্যা । গুরুর নিকট নিয়ত 
বেদাদি ধর্মশান্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। তিনি 
কুট রাজনীতিকে বঞ্চনার বিদ্যা মনে করিবেন 
ইছাতে আশ্চর্য্য কি? 

রাজ! ইহা শুনিয়া অল্প চটিলেন; কিন্তু সে 
রাগ কর্কশ ভাবে প্রকাশ না করিয়। একটু 
ঠাট্রাচ্ছলে বলিলেন ₹--“হে সত্যবাদী! মনে 
করুন আমর! বঞ্চনাবিদ্য। শিক্ষ! করি এবং আমরা 
বঞ্চনা করি, ইহা! স্বীকার করিয়া লইলাম; এখন 
জিজ্ঞাস! করি, বলুন দেখি, এই ব্যক্তিকে বঞ্চনা 
করিয়া কি লাভ করিব ?” 

রাজার প্রাশ্শের সদুত্তর শাঙ্গরবের দেওয়া 
উচিত ছিল। সগ্ু্তর ফি নাই? অবশ্যই ছিল। 
কিন্তু শাঙ্গরব সে পথে যান নাই। রাজার উপর 
ক্টাহার রাগ হইয়াছিল , সেই রাগের মুখে বলিয়া 
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ফেলিলেন £--বনিপাত”। আর কি লাভ? 
ঘোর নরকে পতন অথবা ধংস হইবে। 

বড়ই কঠোর উক্তি! খবিমুখে এপ বাক্য 
অভিসম্পাত। রাজার মন বিশুদ্ধ। তিনি 
এই অভিসম্পাততুল্য বাক্য শুনিয়াও ভীত হই- 
লেন না, ক্রুদ্ধ হইলেন না, খধিকুমরের মর্ধ্যাদ! 
লঙ্ঘন করিলেন না। তিনি অতি ধীরভাবে 
বলিলেন-_. 
“বিনিপাতঃ পৌরবৈ প্রার্থাতে অশ্রদ্ধেয়মেতত্‌।” 
পুরুবংশীয়ের৷ বিনিপাত প্রার্থনা করে এ উক্তি 
নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। 

শারছত শাঙ্গরবের ন্যায় উদ্ধতপ্রকৃতি নহেন। 
তাহার বিদ্যা কিছু পরিপকত! লাভ করিয়াছে। 
তিনি দেখলেন, এরূপ কথ।-কাটাকাটিতে কোন 
ফল নাই। যতক্ষণ ন| রাজার মনে কর্তব্যজ্ঞান 
আসিবে, ততক্ষণ তাহাকে তর্কবিতর্কের দ্বার কেহই 
গ্রহণ করাইতে পারিবে না। এ সব প্রবৃত্তির বিষয় 
তর্কের বিষয় নহে। প্রবৃত্তি বিশ্বাসের উপর নির্ভর 
করে। যতক্ষণ বিশ্বাস না৷ আসিবে ততক্ষণ অন্য 
চেষ্টা বৃথা। গুরুর নিয়োগ ছিল শকুস্তলাকে 
স্বামীর কাছে পোৌঁছাইয়৷ দেওয়া। তাহা হইয়! 
গিয়াছে; তবে আর কেন বাক্বিতত1-স্বামী 
গ্রহণ করুন আর নাই করুন তাহাদের তাহা! দেখি- 
বার প্রয়োজন কি? দেখিয়াই বা কি করিতে 
পারেন? তাই শারদ্বত শাঙ্গরবকে থামাইয়! 
বলিলেন -+ 
“অনুষ্ঠিতে। গুরুনিয়োগঃ । প্রতিনিবর্ভামহে বয়ং।” 
গুরুর আদেশ পালন কর! হইয়াছে; এখন চল 
ফিরিয়। যাই। রাজাকে বলিলেন £--“এই আপ- 
নার পত্বী_ত্যাগ করুন বা গ্রহণ করুন, কেন ন! 
স্ত্রীর উপর স্বামীর সম্পূর্ণ প্রভৃতা |” 

পাল। এইখানে সাঙ্গ হইল। খষিকুমারদ্ধয় 
প্রস্থান করিলেন। গৌতমী তাহাদের পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। 

শকুন্তলা এখন কি করেন? তাহার যে 
ছুকুল নষ্ট । স্বামী ত তাহাকে গ্রহণ করিলেন 
না। পিতৃকুলও যে তাহাকে পরিত্যাগ করিয় 
চলিল। এখন যান কোথায় ? এই অপরিচিত 
রাজভবনে যে তিনি ব্যভিচারিণী! এখানে কি 





লেন £__পকি হলো! আমি এই বঞ্চক কর্তৃক বঞ্চিত 
হলাম আর তোমরাও ছেড়ে চলে যাচ্ছ?” এই 
কথ বলিয়া শবুস্তলা তাহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ 
করিলেন। 

গৌতমীর কোমল প্রাণে আঘাত লাগিল। 
তিনি থামিলেন এবং বলিলেন £--”বতস শাঙ্গরব ! 
শকুন্তল! কীদিতে কীদিতে আসিতেছে । হায়! 
হায়! বাছা কি-ই-বা করিবে? ন্বামী কঠোরভাবে 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে ।” এবারে শকুন্তলা 
শাঙ্গ'রবের নিকট অপরাধিনী হইলেন। শাঙ্গরব 
শকুন্তলাকে ভগ্গনা করিয়া বলিলেন ২ এপুনঃ- 
পুনঃ অন্ঠায়াচারিণি ! স্বাতন্্রা অবলম্বন করি- 
তেছ ?” শকুন্তলা ভয়ে কাপিতে লাগিলেন। 
কি বিপদ! পিতা তাহাকে স্বামীর কাছে পাঠা- 
ইয় দিয়াছেন। এখন তিনি ত স্বামীর আধীন, 


তাহার আদেশ ভিন্ন এক পা-ও চলিবার অধিকার । 


নাই। এদিকে স্বামী তীহাকে প্রত্যাখ্যান করি- 
তেছেন। এক্ষণে তাহার কর্তব্য কি 1__স্বামীর 
নিকটে আত্মসমর্পণ করা। তিনি যাহা করিবেন 
তাহাই হইবে। এ কঠোর কর্তব্য পালন বড় সহজ 
নহে। শার্গরব কিন্ত শকুন্তলাকে ক্ষমা করিলেন 
না। গুরুতররূপে ভত্গন! করিয়া তন্বকথ! বুঝা- 
ইয়| দ্িলেন। তিনি বলিলেন: 

প্শকুন্তলে ! রাজা যাহা বলিতেছেন তাহা 
যদি সত্য হয় তবে ভুমি কুলটা। তোমার পিতার 
তুমি কি প্রয়োজনে আসিবে ? আর যদি জান যে 
তোমার কার্যে কোন পাপ নাই, তবে - স্বামীকুলে 
দাসীবৃত্তি করাণ্ড তোমার পক্ষে ভাল। তুমি 
এখানে থাক আমরা চলিলাম।” 

কথা তো! ঠিক, কিন্তু প্রাণে সয় কত? এই 
কঠোর সত্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আপনাকে 
কতদূর কঠোর করিতে পারে? এই বিষম 
আঘাত কি মানুষ সকল সময়ে সহ্য করিতে 
পারে ? হৃদয় যে ভাঙ্গিয়! যায়, শরীর যে অবসন্ন 
হয়। এক হাতে চক্ষের জল মুছিতেছে অহ্য হাতে 
কর্তবা পালন করিতেছে, ঘংসারে এই ভীষণ দৃশোর 
কি কিছু অভাব আছে? ইহাই সংসার 1! ভীষণ 


পরীক্ষার স্থান । হে ভগবন্! এই অবলার প্রতি 
এই পরীক্ষার বিধান কেন ? 





পির 
২১ কর, আভাগ 


টার উকি বর 
সংস্থার বিষয় ভাবিয়া সহ্গুতির জশ্র বিসছন 
করুন। আর আমরা কি করিতে পারি? রি 
কার কি করিতে পারে? উট লা 
কি? 





অভিভাষণ। 


(মহারাজ! জগদি্ানাথ রায়) 

পুরাকাঁলের সে খুষ্টানী ভাষা আর নাই, আর সে 
পঙ্ডিত মহাশয়গণের সমাসবহল সংস্কৃত ভাষা আদর পা না, 
“ছতুমি” ভাষার দিনও এখন চলিয়! গিগ্লাছে; বিদ্যাসাগর»! 
অক্ষযকুমারের গদ্যগাহিতা এখন যে মূর্তি পাইয়াছেঃ 
তাহা লীলাময়ী ও তেজোময়ী, সে তাষ। এখন বাঙ্গালীর 
প্রাণের কথ৷ প্রকাশ করিয়া কহিতে পারে এবং পরকেও 
সে কথা শুনিবার জন্য অবহিত করিতে পারে। আর 
মে চৌদ অক্ষরের কায়ক্লেশের মিল নাই, সে বৈচিত্রাহীন, 
জীবনহীন কবিতার ছন্দ এখন প্রাণের স্পন্দনে নৃ্যশীল ( 
কোথাও গম্ভীর, কোথ1ও ললিতভ্গে লীলায়িত গতিতে 
ধাবমান হয়, কোথাও অগ্নি বিকীরণ করে, কোথাও 
পাষাণ গলাইফ্প! তাহারই সহিত ঘিলিয়া মিশিয়া এক 
হইয়! যায় । 

সত্যই এখন স্থিরচিত্তে ভাবিবার সময় আগিয়াঁছে 
আমর! কি চাই, আমানের প্রার্থিত কামাপদার্থ কি? 
চাই জাতি-সংগঠন, চাই জাতীয় জীবন। যে পরমবস্ত 


| দান করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সাহিত্য পুজা পাই- 


তেছে আমরাও তাহাই চাই । বিগরেন্্রলাল গহিয়াছেন,. 
বড় দুঃখে, বড় ব্যথায় গাহিয়াছেন “ণাবার তের! মানুষ 
হ।” আমর! বঙ্গসাহিত্যকে এমনি ভাবে গঠন করিতে 
চাহি যেন মানুষ হইতে পারি, আমর! যেন হাটের 
হট্টরোলের মধ্যে দেবীর সাধনায় নিযুক্ত ন| হট, আমর! 
যেন ডাকের গহনা ভুলিয়! মাঁণিক না৷ হারাইয়! ফেলি__. 
আমর! যেন উর ভূমির কণ্টক গুলো ঘিরিয়া অমৃতফল- 
প্রদ শিশু কল্পবৃক্ষটকে বিশুদ্ধ হইতে না দিই। ঝাঙ্গালার 
সমবেত সাহিত্যিক সজ্জনগণের নিকট আমার জরাগ্রন্ত 
জীবনাপরাছ্চর চরম নিবেদন এই যে, আপনাদের পুণ্যে 
পবিত্র হইয়। যেন আমরা সর্বকায়মনে বাঙ্গালী হইতে 
পারি ; আপনার! যে বিরাট বঙ্গসাহিত্যকে গড়িয়া তুলিয়া 
ছেন এবং এখনও তাহার গঠন বিষয়ে সকল: মন-প্রাণ 
দিয়া সচেষ্ট রহিয়াছেন, যাহার শাখা-গ্রশাখ! নান! জ্ঞান, 
বিজ্ঞানের কুঙ্গমরাশিতে সুশোভিত, হুইয়াছে ও হইবে, 
সেই মহামহীরুহ্র ছায়াতলে থাকিয়া আমরা যেন স্বঞ্জে 


- জাগরণে একমাত্র বর প্রার্থনা করি যে_-হে দেবতা, এই 
আশীর্বাদ কর, আমর! যেন বাঙ্গালী হই এবং বাঙ্গালীই 
থাকি। 

আজ আগার বাঙ্গালার আশুতোষের__-ভারতের 
আগ্ততোষের__সারগর্ভ সেই পরম বাণী বারম্বার মনে 
আলিতেছে;যাহ। তিনি কলিকাত| বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি- 
প্রাপ্ত তরুণ যুবকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বপিয়াছিপেন $ তিনি 
ধপিয়াছিলেন যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শেষভম পরীক্ষোত্তীর্ণ 
ছাত্রগণ যেন সর্ধ্বন। স্মরণ করেন যে, মাতৃ ভাষার মধ্য 
দিয়াই তাহার! দেশের মকল জনগণের সহিত ঘনিষ্ঠ সথন্ধ 
স্থাপন করিতে পারিবেন, এবং বিদেশের উপাদেয় জ্ঞান- 
সম্পদ যাহ! তাঁহার। আহরণ করিতেছেন তাহ! মাতৃভাষার 
সাহ্থায্যেই দেশবাসীর মধো প্রচারিত করিতে পারিবেন ) 
আহার ও পরিচ্ছদ ক্ষুত্র মোহে যুগ্ঠ হইয়! যেন ভুপিয়া 
ন! যান যে ঠাহার। বাঙ্গাণী; সর্বকালে, কল অবস্থাতে 9 
ও সর্ব মনে রাখিতে হইবে যে তাহার! বাগগালী, ধর্শে 
ক্র্শে, অশনে বসনে, দেছে মনে প্রাণে তাহার! বাঙ্গালী। 

আমাদের কথা-সাহিত্যের গতি দেখিলে মনে হয় 
যে, আমরা ক্রমে ক্রমে যেন এই আদর্শ হুইতে জষ্ট হই- 
তেছি। প্রতীচীর সামাজিক আদর্শ আমাদের কথ!- 
সাহিত্যের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশলাভ করিতেছে কি ন! 
মে কথার বিচার আপনার! করিবেন। আমার মনে 
আশঙ্ক। হইতেছে যে ক্রমে বিলাতী সমাজের চিত্র ষেন 
আমাদের কথাসাহিত্যের অবলম্বন হইয়! দীড়াইতেছে। 
প্রাচী ও প্রতীটীর সম্মিলন বাঞুনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই, 
কিন্ত সেই সম্মিলন ঘটাইতে যদি প্রাচীর আদর্শকে একে- 
বারে বিলুপ্ত করিতে হয়, বহু যুগ-যুগাস্তের নান। ঘাত- 
গ্রতিঘাত সহ্য করিয়! গ্রাচা সমাজের উংকষ্টাংশ যাহ! 
আজও জীবিত আছে তাহাকে যদ্দি একেবারে বিনষ্ট 
ফরিয়। ফেলিতে হয়, তবে সে সম্মিলন সুখের হইবে কি 
ছঃখের হইবে, তাহাতে আমাদের সমাজ ও সাহিত্য 
লাভবান হইবে কি না, সে কথার মীমাংসাও আপনাদেরই 
কর্তব্য । পশ্চিমের কুর্যযান্ত সময়ের বর্ণ-বৈচিত্র্যকে প্রাচী 
দিশ্সিভাগে আনিতে গিয়া পৃর্ধ্ের ব্রাঙ্গমুহূর্ভের ধবাস্ত- 
বিধ্বংসী অরুণলেখার মঙ্গলালোকের বিলোপ সাধন করা 
কর্তব্য কিনা ইহ! ধীরচিত্তে বিবেচনা করিবার সমন 
আসিয়াছে। বাঙ্গাল দেশের প্রাণ সেইথানে স্পন্দিত 
হইতেছে যেখানে ম্যালেরিয়ার মহামারী জীবধবংপে 
নিযুক্ত থাকিয়! শ্মখানের চিতাবহ্ি নির্বাপিত হইতে ধেয় 
না, বাঙ্গালার সম্পদ সেইখানে যেখানে চণ্ডীমণ্ডপের 
অনিন্দে বসিয়! হিংসা ছ্বেষ ঈর্ষা! গ্রভৃতি রুষ্ট বিষধরের 
ন্যায় নিয়ত গঞ্জন করিতেছে, ঝাঙ্গালার সর্বস্ব সেই জীর্ণ 
খৃহ-কোণের অন্ধকারে, যেখানে নারী তাহার ছিন্ন বক্ষাঞ্চল 
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বারা মৃত্প্রদ্দীপের ক্ষীণ বর্তিকাটুকু আচ্ছাদন করিয়া 
রাখিয়াছে, যেন বাহিরের বাঁতাহত হুইয়। উহ! একেবারে 
নির্বাপিত হইতে না পারে। 

বঙ্গবাণীর সাধককবর্গকে স|হিত্যের তরণী সেই দিকে 
পরিচালিত করিতে হইবে; গল্পে গানে নাটকে উপনা।সে 
বাঙ্গাল! বাঙ্গালী ৪ বঙ্গঘমাজকে চিত্রিন্ত করিতে হইবে । 
কেবল চাঁমচ সংযোগে চার পেয়ালার ঠুন্‌ ঠুন্‌ রব, পর্দাহীন 
হাওয়! গাড়ীতে ফর্দা। হওয়ায় গৃহলগ্ীগণের সান্ধাবামু- 
সেবন, স্ত্রীপুরুষের একত্র সাস্ধাসক্সিলন উপলক্ষে পিয/নে। 
মংযোগে নারীকণ্ঠের সঙ্গীত-মুধাবর্ধণের চি আঞ্কত 
করিলে চগ্সবে না। এ পসকলেরও হয়ত ব! প্রয়ে।জন 
আছে; কিন্তু ইহ।দের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত আমাদিগকে 
স্মরণ করিতে হইবে যে, আমর! পুর্ববদেশবাসী, পশ্চিংমর 
সার গ্রহণ করিয়। আমর! পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইব, কিন্তু 
পূর্র্বকে একেবারে বিস্বৃত হইব না, বঙ্গসাহিত)কে বিশ্ব" 
সাহিত্যের অঙ্গীনূত করিবার মোহে নিঞ্জেকে হারাইয়| 
ফেলিলে চলিবে ন1। 

সমাজ যেমন সাহিত্যের বুরে দাগ দেয়, সাহিতাও 
তেমনি সমাজকে চিহ্িত করিতে ছাড়ে না। কেবল 
তাহাই নহে । সমাজ যেখানে শক্তিস্তীন, সাহিত্য সেখানে 
প্রবল-_সমাজ যেখানে মূক, সাহিত্য সেখানে কগকঠ__ 
সমাজ যেখানে নিদ্রিভ, সাহিত্যের পাঞ্চগরন্য সেখানে বঙ্জ- 
রবে নির্রিত সমাজের সুপ্তির ঘের ভাঙ্গিয। দিয়া তাহাকে 
জ।গ্রত ও সচেতন করিয়া! তুলে। 

আমাদের বৃদ্ধ সমাজ নিয়ত উদ্যতখড়গা হইয়৷ আমা- 
দিগকে এক পদও অগ্রসর হইতে দিতে চা'ছিতেছে না। 
সে বুঝিতে চ|ছে না যে কালের গতির সহিত সমপাদ- 
বিক্ষেপে চণিতে ন1 পারিলে আমরা ভগ্নচক্র রথের ন্যায় 
চিরকাল পঞ্ছে নিমগ্ন হইর়/ই থাকিব, অথচ আমাদের 
ধেখানে যে যে বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে তাহাকে একেবারে 
হারাইয়। ফেলিলেও আমর! কিছু তকিমাকার হইব তাহাও 
জানি না । তাই নিবেদন করিতে চাই যে, আমাদের 
বৈশিষ্টাকে বজায় র|খিয়, সাহিত্যের স্রষ্ট1 বাহার| ত।হার! 
এমন সাহিত্য গঠন করুন যাহ!তে আমাদের পুরাতানের 
জীর্ণ সংস্কার হইয়| ভাহা! নবরূপ ধারণ করিতে পারে-- 
ইঞ্টকালয়ের মধ্যে যে বটবৃগ্ষ তাহার যুল প্রোথিত করিয়া 
দিয় তাহাকে ভূমিসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছে তাঁহ। না 
করিতে পারে--ধবংসকারী বৃক্ষের মূল উৎপাটিত করিতে 
হুইবে, কিন্তু মন্দির ভাঙ্গিবে না। আদর! সাহিতোর 
মধ্য দিম জাতীগ্জজীবন গঠিত করিতে চাঁই, নবজীবনের 
আনন্দে আমর প্রদুল্প হইতে চাই, দেশবাণী পরম্পরে 
আলিঙ্গনবদ্ধ হুইয়! বঙ্গবাণীর চরণকমলে আম্মনিবেদন 
করিতে চাই। আমর! সুন্দর হইতে চ[ই, কিন্তু খগলন্ধ 
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বসনভূষণে নহে, আমরা পুষ্ট হইতে চাহ দেশজাত দ্বত 
ও দুগ্ধে, বিদেশের পেটেন্ট উবধে বা টিনের খাদ্যে নখে। 
আজ যেখানে আপিরা আমর! দণ্ডায়মান হইয়াছি। 
ইহা নবযুগের প্রারস্ত) অপগতগগ্রার শর্বধরীর শেষ অন্ধ- 
কারটুকু এখনও সম্পূর্ণ অপসারিত হয় নাই, মন্থরপদে 
সমাগত অরুণের রক্তর!গ ঈষৎ দেখা দিয়াছে মাত । এই 
নবীন খুগের সন্ধি-সময়ে আমরা নবীন কর্ধরশক্তি চাই, 
বন্ছির মত তেজশাসী দীপ্ত উদর আকাঙ্ষা আমরা চাই, 
সমস্ত সাহিত্য সেই তেজে পুর্ণ হইলে তবেই আমাদের 
সাহিত্য সাধন! সফল হইবে। 
জা বাক্ডি-স্বাতঙ্থ্ের দাবীর কথা উঠিয়াছে, তাহাকে 
-মানিতে হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু যেমন তাহাকে ম1নিতে 
হইবে তেমনি তাহাকে সংযতও করিতে হইবে । সমাজে 


যাহার বাস না, গে.যাহ! ইচ্ছা দাবী করুক তাহাতে 
জগতের ইষ্টানিষ্ট নাই । কিন্ত সমাজে কি নরকিনাণী 
বিনিই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্ের দাবী করিবেন, তাহাকে মূল্য 
দিতে হইবে । নিজের স্বাঁতান্ত্রার দাবীকে সংঘঠ করিলে 
তবে দেই স্থাস্থন্ত্ের সম্মান সমাজের নিকট হইতে পাই- 
বাঁর ও লইবাঁর সামর্থা হইবে; নিগের স্বার্থকে কতকা!ংশে 





সংযত কৰিলে, সমাঞ্জের প্রতি কর্তবাপালন কন্ধিলে 
আমার দাণীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারিব $ সে সময়ে 
যদি দেখি সমাজ আমার দাখী অগ্রাহা করিয়া আমাকে 
বিনষ্ট করিবার জন্য উদাতাক্ হইয়াছে, তখন তাহার 
বিরুদ্ধে আমি প্রহরণ ধারণ করিবার শক্তিলাতভ করিব? 
সেই শক্তি সাহিত্যের মধা দিয়! লাভ করিত চাই, মাঠি- 
তোর দ্বারাই তাহাকে পরিচালিত করিতে চাই, সাহিত্যে গ 
বরেই তাহার প্রাণশক্তিকে উদ্দীশিত করিতে চাই ) 
আজকাল শুনিতে পাই বঙ্গলাঠিত্যে “আর্টের” প্রতি-। 
পত্তি সমধিক বর্দিত হইয়াছে । এই আর্ট কি বর্তম/নের 
আমদানি, না গ্রান্ঠীনকালেও ছিল? যাহারা র:মায়ণ, : 
মহ।ভারত, শকুস্তলা, কুমার প্রড়তি রচন| করিয়! গিয়া 
ছেন, তাহাদের সমগ্জে আর্ট ছিল কি না সে কথার শিচার 
ও মীমাংসা সম্মিলনের ন্থৃধীবর্গ করিবেন, আমি সে কথার 
কোনরূপ উত্তর দ্রিবার উপযুক্ত নহি। যতটুকু সংস্কৃত 
বা প্রাচীন বঙ্গশাহিত্য এবং তাহার অন্তভূ্ক গীতিকাবা 
গ্রাভৃতি পঠ করিয়াছি তাহাতে মনে হইয়াছে যে, আট 
যেগানে সুন্দর সেখানে কবির লেখনী অমৃতনিশ)লানী : 
হইয়া অবারিত মুক্ত গ্রবাহে ঝর ঝর করিয়! রূসধারা 
ঢালয়া দিয়াছে। কারথাধীনে রামায়ণে মহাভারতে । 
কিংবা ছাদৃশ অপর কোন গ্রস্থে যেখানে অস্ন্দর আট? 
ছবি অস্ষিত কমিতে হইয়!ছে, সেখানে কবি বু সম্তর্পণে 
নানাবিধ কৈফিয়তের অবতারণা করিয়াছেন, ধীরপদে | 
অগ্রসর হুইয়াছেন। একাঁপে চিত্রে ও রচনায় আট | 
এরূপ ভাবে প্রকট হইয় উঠিতেছে যে মনে স্বতঃই প্রশ্ন: 
উদিত হুর, মানুষ ও সমাজের জন্য আর্টের সৃষ্টি হইয়া, 
না আটের জনা মানুষ ও সমাজ? আন্ত আর্টের দাবী 
এমন ভাবে ঈাড়াইয়াছে যে এখনই উহ! বাঞ্গলার সাছি. 
তিকদিগকে ছুষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে এবং 
াঞ্সালাগ্জ থভীর মবানের স্মষ্ট হইয়।ছে । 


। 





২১ কল্প, ৩য় ভাগ 


আমি কবি নহি, আমি দাহিত্যিক নহি, কিন্ু কবি" 
তায় যে মাধুর্যয রহিয়াছে তাহা আ।মি ভালধাপি। কাব্যের 
সৌন্দর্যের নিকট আমার হৃদয় নিয়তই অবনত হইয়া 
পড়ে। আমি সেই ল্ুন্দরকে চাই, যিনি ক্ষণিকের 
আনন্দপুপক দিয়াই অস্থঠিত হন না, খিনি মধুর গ্রালেপ- 
যুক্ত হলাহল বটিকায় আমাকে প্রলুন্ধ করেন ন1 3) আমি 
সেই স্ুনূরকে চাই যিনি সত্য এবং শিব, আমি তীহাকেই 
চাই ঘিনি দীপ্তিমান অথচ শান্ত, ধাহার মঙ্গলময় উজ্জ্বল 
লোকে আমাদিগের দৃষ্টি গ্রসন্ন হয়, কিন্তু তাপ আমাদি- 


গকে দগ্ধ করে ন। এখন শুনিতেছি কবিগণ কেবল 
রদ সশরই করিবেন, লোকশিক্ষকের আপন গ্রহণ 
করিবেন না) গুরুমহাশয়গণের ন্যান্গ বেব্রপাণি হইঞ। 
লোককে শিক্ষ/ দিবার ভার তাহাদের উপরে নাই। 


1 কথাট। শুনিলে একটু ভীত হইতে হয়, ইহার৪ মীমাংস! 
| ধাার! বর্ধমান বঙ্গ-সাছিত্যের অভিভাবক তাহাদের 


উপরেই নাস্ত রহিযাছে। যে বিরাট সংস্কৃত সাহিত্যের 
আদর্শে বঙ্গ-দাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে তাহার যতটুকু 
জানি, তাহাতে মনে হয় যে, ঘে সাহিত্যের মুলমন্ত্র এই 
যে কবিরাই প্রধান লোকশিকফক। 

উত্তরচরিতের সমালোচনা কালে বঙ্ধিমচন্্র লিখিয়।- 
ছিলেন, “কাব্যের উদ্দেশ! নীতিজ্ঞান নহে, কিন্ত নীতি- 
জ্ঞানের যে উদ্দেশা, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য । কাবোর 


! গৌণ উদ্দেশ্য মন্থযোর চিত্তোথকর্ষপাধন, চিত্তশুন্ধিপ্ঘনন 


কবিরা জগতের শিকাদাতা, কিন্তু নীতিব্যাথয। দ্বার! 
তাহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও শিক্ষ/ দেন না। 
তাহার। সৌন্দর্যের চরমোত্কর্ষ স্জনের দ্বারা জগতের 
চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই পৌন্দর্য্যের চরমোতকর্ষের 
স্থট্টিই কাবোর মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটি গৌগ 
উদ্দেশা, শেযোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য । * * * কি 
প্রকারে কাব্যক্রের এই মহং কার্ষ। সিদ্ধ করেন? 
যাহা সকলের [িন্তকে আকৃষ্ট করিবে তাহার স্থষ্টর দ্বারা । 
সকলের চিত্তকে আক্ষ্ট করে, গেকি? ফোন্দর্যয) অত- 
এব মৌন্দর্ধাস্য্টই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। সৌনার্ধয 
অর্থে কেবল বাহাপ্রকৃতির বা শ।রীরিক পৌন্দধ্য নহে, 
সকল প্রঞ্কারের শৌন্দধর্য বুঝিতে হুইবেক 1” কবি 
পরদারাপহারী রাবণ ব! পরস্থাপহারী ছুর্যাধনকে অদ্ধিত 
করিলেন, তাহার পার্খেই সর্বগুগাঁলস্কৃত রামচন্দ্র ও 
ধর্শের অবতার ঘুখিষ্টিরের চিত্রও আমাদের নয়ন সম্মুখে 
ধিলেন $ যুষ্তিমতী পতি-দেবতা। সীতা ও স্থৈরিণী সর্প 
গথার চিত্রদয়ও একত্রে আমরা দেখিতে পাইলাম । কবি 
বেত্রপাণি হুইয়। গুরুমহাশয়ের ন্যায় আমাদিগকে বলি- 
লেন না যে একের অনুকরণ কর, অপরের কারও না) 
কিন্ত চিত্রগুলি এমন ভাবেই অদ্ষিত হইল যে-আমাদের 
চিন্ত স্বতঃই ঝাঁম যুধিষ্ঠির সীতার দিকেই আর্ট হইখা 
শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে অবনত হুইয়! পড়িল, রাবণ-স্থ্ণথার 
কথা॥ সমস্ত অন্তর বিভূষণায় ভরিয়। গেল। * 





*. নানী ও অর্দরবাণী'-- ১৮০২ বৈশাখ-মংখা। হইতে উদ্ধত । 


শসা সঙ্গীত ্বরলিপি ১৫৫ 


ত্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি। 
নিভৃতে । 
মাঁলকোষ--একত।ল!। 
নিভৃত কুটারে বসিয়! বগিয়! 
অসীম চরণে হৃদয় খুলিয়া 
একাকী গাহিছি গান। 
বিশ্বের গান 
প্রেমের গান 
অনস্ত মহিম| গান 
ছুঃখ শোক পরিজ্রাণ ॥ 





কথা-_-জক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর । স্থুর ও স্বরলিপি__সঙ্গীতনায়ক গ্রীস্থরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
2 ৩ ক ১ হঁ 

হামাজ্ঞা সা। সা ণ্দা দ্ণা। .ণ্পা সমা মা। মামামাহু ম্জ্ঞা ভ্ঞা মা। 
নি ভূ ত কু টী* রেণ ব* সিৎ র| বসি য়! অ সী ম 


তু ৬ ১ চা তু 
।মদা দণা 'পর্স।। পাঁর্সা পদ দা মা মজ্ঞ।া মা মর্সার্সা। গা দা মা। 
চ* র* ণে* বদ য়ৎ খুলি য়া, এ কা কী গাহি ছি 


৬ তি 
|জ্ঞমদণা সাঁণা। দাঁমা জমা] 
গা ০৬ ৪ ৩ ৩ ৬ *ন্‌ 


4 ৩ শে 


রা রঙ ১ ২ 

হা (্জঞা -ামা। মা "দা -া। ঘ্ণদার্সার্সা। সার্সা এ) ণা সণার্সা। 
বি *শ্বে র গা নু ৫€প্রৎ * মে র গা ন্‌ অ ন * 

৩ 5 ৰ ১ ২ ৩ 

॥রার্সার্মা। অর্মার্ভা মর্যা জর্পার্সা 7] সাঁর্সাণা। দা মা মা। 

সত * ম হি* * মা* *০ গা ন্‌ ছঃ খ শো ক পরি 


৬ ১ 
|জ্ঞমদণা সা ৭!) দা মা ভ্ঞমাা 


ত্রাৎ * ও ও গ ৪ তি ৬ 


প্নিভূত কুটীরে বিয়া! বসিঙ্লা* পর্মযন্ত গাহিয়1__ 
হ্প ৩ 


ঙ ১ 
১। সা মমা জ্ঞজ্ঞা। মমা জপা গসা। জ্ঞমা দণা সর্পা। গণা দমা জ্ঞমা] 


তু ৯ 
২) সর্পা পা মদা। পর্সা পদা ণণা। . দমা জ্ঞমা ণা। দমা জ্ঞমা জ্ঞসা]া 


৪৩ ৪৬ ৩ ০৪ ৪৩০ ০৪ ৬৪ চে ৪৩ ৬৩ ৬৬ ৬ ৬ 


প্‌ 


হ ৯ চা ১ 
৩ মতা সণা সজ্ঞা। মদা পর্সা জ্বর্পসা।॥ পদা সণা দমা। জ্তঞমা জ্ঞসা ণসা]া 


৬৬ ৬৪ ৪ $ ৬০ ৪১৪ ৪ ৬৬ 9৪65 ৪৪ ৬ ও চা ৬ ৩ 


১৫৬ তন্ববোধিনী পাত্রিকা ২১ কথ, ও ভাগ. 
১১১১ 
অন্তরার তান__*বিশ্বের গান প্রেমের গান” পথ্যন্ত গহিয।_. ও 


পা 


হু তু রঙ ঠ 
১। জমা দণা রা) গাদা ণা। আঃর্মাং জা পা ণদা ণা][ 


ঙ্? ত তি ১ 
২) স্পা ণদা ণণ!| দমা জ্ঞমা দণা| সর্ণা দশা আর্জা। অমর্মা জ্্পা গর্পা 


জাতীয় সঙ্গীত। 


হও ধরমেতে ধীর। 
( শ্রীঅতুলগ্রসাদ সেন বার-এট-ল) 
মিশ্র ঝিঁবিট-_ঠুরী। 


সকলে-_ হও ধরমেতে ধীর. হও করমেতে বীর 
হও উন্নত-শির,_-নাহি ভয়। 
ভুলি ভেদাভেদ-জ্ঞান হও সবে আগুয়ান 
সাথে আছে ভগবান,__হবে জয়। 


নান| ভাষা, নান| মত, নাঁনা পরিধান, 

বিবিধের আঝে দেখ মিলন মহান্‌; 

দেখিয়! ভারতে মহা! জাতির উতান 
জগজন মানিবে বিশ্ব! 
জগজন মানিবে বিস্ময়! 


সকলে-_- হও ধরমেতে ধীর *** *** ৮৮" হবে জয়। 
তেত্রিশ কোটা মোরা নহি কছু ক্ষীণ 
হতে পারি দীন, তবু নহি মোরা! হীন; 
ভারতে জনম, পুনঃ আসিবে স্থ্দিন-_ 
এ দেখ গ্রভাত-উদয় ! 
এঁ দেখ প্রভাত উদয় ! 


সকলে”. হও ধরমেতে ধীর 5৬৪ ০০5: 2০০ হবে জয়। 
ন্যায় বিরাজিত যাদের করে 
বিদ্ন পরাজিত তাদের শরে ১ 
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে, 
সত্যের নাহি পরাজয় ! 
সত্যের নাহি পরাজয় ! 
সকলে. হও ধরমেতে ধীর *** *** *** হবে জন্ম) 


্ী ] র 
জগ, জাতীয় সঙ্গীত - ৭ ২ ই 


কথা ও নুরুল গ্রসাদ সেন। ্বরলিগি__সদীতনায়ক ্রীনুরেন্্রনাখ বন্দ্যোপাধ্যায়। 


১ হি ঙ 


(সারাাগা গা গাগা। গাশীমাশায মাগারারা।রাশাগা মা 
হও ধর মেতে ধী বর্‌হ ও ক রমষেতে রী রুহ ও 





পা 


৬৫ ্ ৯ ত 
পাশা গা গা। সা-ারা গা সা শান শ। শশা) না] 
উ *ন্ন ত শি র্‌ না হি ভ ০ ৬» ৪ * য়. ভু লি 

১ ৪ রি ডি 
হর্সা না ধা 7 ধা শীণা ধা ণাধা পা পা। পাশা পাপা 
ভে দ। ভে দ্‌ জ্ঞা নুহ ও সবে আ গু যা ন্সা থে 
চর ৬ হর ঘা 


ঘূপাণাধাপা। মা -াপাধাঠু গা-া-া"শ। -া-া সা রা 
আ ছে ভ গ বা ন্‌ হ বে ভা ৬ ৬৩ ঙ য়.ণ্হ ৮ 


তত 


১ ঙ ১ ঙ 
নএশএযা (না শা না নানানা নাত নানা ধানা। পাঁ-া শা] 
* ৪ (১) না নাভা বা না নাম তু ন। না পরি ধা $ঠ ৎ* মৃ 
(২)তে '*ত্রি শু কো টি মো রা নহি ক ভু গ্গী * * প্‌ 
(ত৩)ন্যা * য় বি "বা * জি ত যাদে রক হে? .%% 


টি ঠা 
'পার্পার্সার্সা। সাঁশর্লানাহ ধানার্সানা। খপা-া74)] 


(বি বি ধে র্‌ মা বেদে খ মিল ন ম হা * * ন্‌ 
৫)হ তে পারি দী নত বু নহি মোর! হী * * ন্‌ 
(৩বি * গস প রা * দি ত তাদে র শ রে * * ০ 


উন 


১ 


চর ১৮ 
হ(মা ণাধা গা। ধাণাধা গান ধার্সা পা ধা। পাশা শা] 


১)দে খিয়া ভা তে ম হা! জাতি র উ থা * * ন্‌ 
(তার তে জ নম পুন আ পি বে স্ব দি * * ন্‌ 
(৩ সা *ম্য.ক ভূ * না হি স্বা* র্থে ড ঘন. 2 ১.৬ 
। ঙ চি ঙ 
হর্পসাণাধা পা। মামা গরা গত মা-া- 11 4774] 
(উজ গজ ন মানি বে*বি প্ম ০ ০ ৪ তি. 8 এক 
(২) * দে খ এ ভা ত*উ মা ৬ ৪ ও $॥ ৬) 1৫ য় 
(৩ষ *ত্যে র নাহি প* রা! জ * ০ * * ০.০ য় 
ঠা? ১৫ ৪ 
মা "মা মা। গাগা রা গাছ সা-া শ-71 -াশাসারা্তু ]] 
(১. গজ ন মানি বেবি স্ম * * * * য্‌হ ও 
(২)এ& ৬ দে খ প্র ভা ত উ দূ ৪ ৬ ৬ নে যু ণ্হ ৮ 
€)ষ * ত্যের নাহি গর! জী ও $. & * রুহ ও 


৫৮ _ ভঙ্ুবোধিনী পত্রিকা কিক 
্রহ্মনঙ্গীত স্বরলিপি । 


প্রিয়তম । 
রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ-_তাল ঠুংরী । 


প্রিয়তম তুমি এলে না 
এলে না--এলে ন1। 
আশা-পথ চেয়ে, দিন গেল বয়ে 
ব্যথা-ভর! হিয়ে 
সুধ! দিলে না-_দিলে ন|। 


জর জর মোর প্রাণে 
এস প্রিয় প্রেম-গানে 
ভাজ-বীণ! ভরি তানে 
করে নিলে না_নিলে না ॥ 


কথ।, সুর ও স্বরলিপি--্রীনির্ধলচন্ত্র বড়াল। 


১ থু ১ ঙ 
সা সা (সা-পা পা-1- শা পা পা] পাঙ্পাৎপা4|মা-ীগাখ্রসা 


প্রিয় ত * ম * *.* তু মি এ লে ন! ০ *এ লে 
তা চা ১ ঙ রর 
8 
ঘুসরা -গমা -গ। ১1 -া শান সানা ক্সাশশা41 াশাসাসা) নানা--1। 
না, ** ০ ৭ ** এলে ন। * ৯০ * *্পপ্রয়” আশা * * 
৫ রর ৬ 
না ধা পা পানু না -সরাসা41 1774] রাগামাপা। শী শা শা এ 
* পথ রা তা ৮ ৪০ চর 2 
রা ৬ 
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_ ক্বাজনৈতিক ইতিহাসের ধারা। 
 প্রিচিস্তামণি চট্টোপাধ্যায় ) 


দেশবন্ধু সমগ্র ভাঁরতবর্ধকে শোঁকদাগরে নিমগ্ন 
করিয়। চলিয়া গেলেন। এই দেশবন্ধু ও মহা'্া গান্ধীকে 
বিশেষরাপে বুঝিতে হলে বিগত ৫০1৫৫ বৎসর পরিয়া যে- 
সব ছোট-বড় আন্দোলন এদেশের উপর দিয়! চলিয়া 
গিগ্াছে তাভার আলোচনা বিশেষরূপে আবশীাক । তাহা 
মাহইলে প্রাগুক্ত মহাত্মাগণের বিশেষত্ব ও রাজনৈতিক 
ইতিহাসে ইহাদের প্ররৃত স্বান অবধারণ করা অগম্তব । 
এফ ভাবে বলিতে গেলে এদেশে “য-কিছু উন্নতি সাধিত 
হইয়াছে, তাহার বীজের মল পত্তন মহা! রাজা রাম- 
মোহন রায় হঈটতে । তিনি নাল| দিকে আমাদের চঙ্টুকে 
উদঘ।টিত করিয়| দিয়ছেন 1) বিলাঁতে গিয়া] 0০ ০1 
7017609: গণের নিকটে ভারতে রাঁজাশাসন সঙ্থন্ধে 
তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়! যান, তাহা! পাঁঠ করিবার 
জন্য আমর| পাঠকগণকে অনুরোধ করি । তিনি মুগল- 
মানবন্ধন খুধর্শা নমস্তই ধিশেষ ভাবে আলোচন। করিয়া- 
ছিলেন ) হিক্র ভাষা শিক্ষা! করিয়! বাইবেলের প্ররূত অর্থ 
বুঝিবাঁর প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এ ছুই ধর্ম হইতে তিনি 
একেশ্বরবাদ সংস্থাপনের যথেষ্ট সাছ!যা পাইগাছিলেন বটে, 
কিন্ত.একেশ্বরবাদ প্রগার করিয়! গেলেন বেদ-বেদান্ত-উপ- 
নিষদের ভিতর দিা। এইখানেই তাহার দেশাত্মবোধের 
যথেষ্ট পরিচন্ন পাই । তিনি আপনার দেশকে আপনার 
সমা্কে এমনই গ্রীতির চক্ষে দেখিতেন । 

ক্রমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও ইতিহাস আলোচনার 
মঙ্গে সঙ্গে পরাধীনতার উপরে এদেশে বিদ্বেষ জাগিতে 
আরম্ভ করিল। কবি রঙ্গলালের বিরচিত “দ্ব।ধীনত।- 
হীনতায় কে ঝচিতে চায় রে কে বাচিতে চায়” কবিত। 
যাহা আমর! বাঁলো পাঠ করিয়াছিলাম, তাভা আজও 
কর্ণে সবলে বাঁজিতেছে । তাঁহার পরবর্তী স্তরে আদি, 
্রাক্ষমমাজের ও ঠাকুরপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং 
নবগোঁপাল মিত্রের বিশেষ উদ্যোগে ১৮৭৭ খুষ্টাব্দের 
ছুই-তিন বৎসর পুর্ব হইতে হিন্দুমেগার প্রবর্তন । 
ঈ একই কথ! আরও পরিক্ষট আকারে স্বর্গীয় 


মতোন্্রনাথের লেখনী হইতে ঝ|ছির হইল এবং 
হিদুমেলাগ শতকে গীত হইল “গর ভারতের 
জয়,কি ভয় কি-ভয়, গাও ভারতের জয়*। বিছ্যাং- 
প্রবাহের ন্যায় & সঙ্গীতের মৃচ্ছন! সনবেত জনমগ্ডলী্ 
অন্তরে নবভাঁবের উদ্রেক করিল। হিন্দুমেগ| চারি-পাচ 
বংদর পরে বিলীন হুইয়! গ্নেল। 

তাহার পরবর্তা রাজনৈতিক যুগের প্রবর্তক শ্রদ্ধেয় 
সুরেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় । তাহার ওগন্ষিনী প্রতিভ! 
রমন ভারতকে মুখরিত করিয়া তুপিয়াছিল। তিনি 
ভারতের নান! স্থান পরিভ্রমণ করিয়। দেশের প্রকৃত 


্ 
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অবস্থার চিত্র অস্কিত করিয়! নবজগরণ এদেশে আনয়ন 
করেন। তীঠার বজ্নির্ধেধী নিন।দ আমাদের কর্ণে 
আজও লাগিয়া রহিয়ছে। বিলাতের পার্সিামেন্টে 
মভ্যরপে প্রবিষ্ট হইতে না পারিলে এবং পরধিয়/ণেন্টের 
সভ্যগণের নিকটে দেশের ছুর্দশ। নিবেদন করিতে না 
পারিলে আমাদের মুক্তির উপায় হইবে ন! ইঠা ভাবিম! 
প্রতিভাশ।লী বাপ শ্রন্ধেয লালমোঠন ঘোষ প্রস্তৃতি 
ছই-এক জন ভোট সংগ্রহে উহার সভ্য হইবার জনা যথেষ্ট 
চেষ্ট। পাইলেন, কিন্কু সেনূপ সফলত।| লাভ করিতে পাঁি- 
লেন না। স্রেন্ত্রনাথপ্রমুখ কয়েকজন বিগাতে গিগ! 
আন্দে।লন করিলেন, কিন্তু আশানুরূপ ফণ ফপিল না। 
মহামতি লর্ড রিপণ মিউনিপিপালিটা ও ডিট্ক্টবোর্ড 
প্রভৃতি করেকটি বিষগে স্বদেশশাপনে আমাদিগকে 
কথিত অধিকার প্রদাঁন করিলেন। কিন্তু তহারই 
সময়ে দেওয়ানী বিচারের ন্যায়, ফৌনদদারী আদ।লতে 
ইংরা-ও-দেশীঘনির্র্বশেষে সকলের বিচারের ভার এদে- 
শীয় লোকের হস্তে যাহাতে আইপে, তাহ।র জনা মহামতি 
ইলবাট মাহেব একটি পাগুপিপি তদানীন্তন “ভারতী 
বাবস্থ/পক সভায়” উপস্থিত করিলে সমগ্র ইংরাজমগুলী 
একত্র হইয়! তাহার বিরুদ্ধে দগ্ডাঁরমান হন। 
৮০ ৮৩ 0790 0৮ 11891791৬৩3 ?* এই কথ। লই 
ইংরাজ-ব্যবহারাজীবগণও দ|রুণ কলরব ও আন্দে।লন, 
এবং দেশীয়গণের উপর বিদ্রপ-বাণ নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন । এই ব্যাপার দেখিয়। স্ুবিখা।ত ব্যারিস্টার 
আ. 0. 730091]1, ধিনি ইংরাঁজলম|জের বিশেষ অন্তরঙ্গ 
ছিলেন,তাহার চমক ভাঙ্গিয়। গেল । তিনি এই সমগ্ন হইতে 
স্বদেশীয় আন্দোলনের শক্তিশালী পাণ্ড হইয়া দাড়ান। 
্রান্নপ্রদুখ প্রসিদ্ধ ব্ারিই্/রগণ _ধহারা এ পাঙুবিসি 
লইয়| দেশী়গণের উপর নিষ্ঠ,র বাক্য প্রায়োগ- করিয়া- 


৭4৮৩ ভাত 


| ছিলেন_দেশীয় অর্থী গ্রত্যর্থী ও জমিদারগণ তাহাদিগকে 


সমুচিত শিক্ষ। দিবার মানসে তাহাদের হস্ত হইতে সমস্ত 
*ত্রিফ” অর্থাৎ মোকর্দমার কাগঞ্জ কাড়িরা লন। ব্রান্সন 
সাহেবের হাইকোটে অপামান্য পসার ছিল। তিনি 
সমন্ত পণার হারাইয়। অপদস্থ হই! এদেশ হইতে চলির! 
যাইতে বাধা হন। 

পূর্ব হইতে যে রাগনৈতিক আন্দোলন চপিতেহিল 
তাহার ফলে ১৮৮৫ খুষ্টান্ে কংগ্রেসের প্রথম স্থচন। 


| হুয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানের খ্য/তনামা বিভিন্ন 


মনস্বী ও স্বদেশভ্ুক্তগণ 'এই কংগ্রেসের সভারূপে 
কার্য করিতে আস্ত করেন। দ্বিতীর অধিবেশন 
হয় ১৮৮৬ থুষ্টান্দের শেষ মংশে কলিকাত| উ/উনহলে। 
বজের অধিকাংশ শিক্ষিত জমিনার, এমন কি, দৃষ্টিশক্ি+ 
বিহীন সুশিক্ষিত বৃদ্ধ জয়ক্কঃ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ 
অনেককে এ অধিবেশনে উপস্থিত দেখিয়াছি । সার সুরে 
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মাথের আমলে গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদ ন-নিবেদন বা 
ভিঙ্ষাপ্রার্থন! প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু গাবর্ণমেণ্টে 
আচরণ সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতে কেহই তথ কু্া- 
রোধ করিতেন ন।। একটি দিনের কথ! মনে পড়ে, 
রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জন বাঙ্গালীকে মিথ্যাবাদী 
বলিয়|ছিলেন $ টাউনহলে তাহার প্ররতিবাদ-সভায় সুরে 
নাথ গ্রন্থতি কয়েকজন টাউনহলের : দোতলাম্ম এবং 
গ্রবীণ আস্থিকাচরণ মঞ্জুমদার নীচের তলায় যে নির্ভীক 
ও ন্থৃতীত্র প্রতিবাদ করিয়ছিগেন, তাহা আজিও 
স্মরণপণে মুদ্রিত রহিগাছে। 

অতঃপর লোকমান মহাত্মা তিগকগ্রমুখ ঘখন 
আসরে লামিলেন, তখন তাহ।দের প্রচণ্ড যুর্ভিসন্দর্শনে 
তেজস্বী স্থরেন্্নাথও ভীত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু স্বীকার 
করিতে হইবে যে, স্থুরেন্ত্রনাথ আপনার ছু্ধর্য প্রতিভার 
বলে ষে আলোক এদেশে দিগাছিলেন তাহ! সমগ্র জগতের 
ইতিহাসে নিতাস্ত বিরল। সত্য কথা বলিতে গেলে 
ইনিই মহাত্মা গান্ধী ও চিত্তরঞ্জনের আগমন সম্ভবপর 
করি! দিগাছিলেন এবং তাহাদের জন্য ক্ষেত প্রস্তত 
করিয়া! রাখিক়াছিলেন। 

পুর্বে উদ্দারপ্রন্কৃতি জমিদার ও শিক্ষিতগণ মাত্রেই 
কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক ও সভ্য ছিলেন | এঞ্চণে তাহাদের 
মধ্যে অনেকেই প্রগাদ আশঙ্ক। করিয়া! সরিয়া দ!ড়াইলেন। 
গবর্ণমেন্টের অধীন কর্পচারিবৃন্দ কংগ্রেমের সঙ্গে কোন- 
রূপ সম্পর্ক না রাখিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন | প্রত্যেক 
ব্যক্কির গতিবিধি অন্ুপন্ধান জন্য অপংখ্য ডিটেক্টিভের 
পদ স্থষ্টি হইতে ল!গিল। এদিকে “বিঞজাতীর পণ্যদ্রব্য আর 
ব্যবহার করিব না' এইরূপ মন্তব্য সর্বত্র গৃহীত হইতে 
আরগু হুইল। এমন কি, দোকান হইতে যাহাতে কেহ 
উক্ত পণ্/দ্রব্য ক্র করিতে ন! পারে তাহার জন্য যুবকগণ 
পাহার! দিতে আরম্ভ করিলেন । বিদেশীগ্ নিত্য ব্যবহার্ধা 
সামী গৃহ হইতে বাহির করিয়। এক স্থানে ত্তুপীক্কত 
করিয়া! তাহাতে অগ্নিসংযোগ ক্রিম! চলিতে লাগিল। 
এইরূপে বাধ! দিতে গিয়। যুবকগণ দলে দলে পুলিস 
কর্তৃক ধৃত হইয়া! প্রতিদিন কারাগৃহে প্রেরিত হইতে 
লাগিল। অসংখা আগন্তক পাইয়! কারাগার আর স্থান 
সছুলান করিতে পারিল ন|। অন) দিকে অধিবেচক 
যুবকগণের হস্তে ডিটেকটিভ কর্পুচারীগণ নিহত হইতে 
লাগিল। শ্রদ্ধেয় দবিগেন্্রপাণ ও রবীন্দ্রনাথের দেশা- 


বোধের সঙ্গীত হাটে বাজারে ও প্রশস্ত রাজপথে গীত 
হইতে লাগিল। 


এখানে একটা কথ। বল! আবশ্যক যে, দেশের কল্যা- 
গের দিক দিদা রাজনৈতিক মুক্কিলাতের জন্য এইরূপ 
দেশখ্যাপী আন্দোলন চলিতেছিল বটে; কিন্তু দেশের 


তন্ধবোধিনী পত্রিকা 





২১কর৩য়,গাগ 


প্রতি বধার্থ ভালবাদার তাঁর তখনও সেরূপ পরিষ্ছুট 
হয় নাহ। উহ] জাগিয়। উঠিল অনেকটা মনে হয় 
বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীর ভিতর দিয়া। তিনি আমাদের 
হ্বদয়ের তন্ত্রীকে আঘাত করিলেন, উহার বিখ্যাত 
সঙগীতে--শবন্দে মাতরং, সুজলাং ন্গুফলাং শস্য 
শযামণাং মাতরং”, | তিনি দেশী ক্সবোধের ভাঁব আরও 
জাগাইলেন 'আনদ্দ-মঠের' ভিতর দিয়া। পরে দেশ 
প্রীতির মধুধতর ভাব জাগাইলেন স্বরগীর ডি, এল, 
রায় তাহার মর্দম্পর্শী জাতীয় সঙ্গীতে: এবং রবীক্্র 
নাথ তাহার স্ুনিপুণ ও সুমধুর অন্ুন্ধগ অঙ্গীত-ধার।য় ) 
ইতিপুর্বে ত্রাঙ্মদমাজের কে।ন কোন শাখায় স্বাজাত)- 
ভাবের বোধ জাগ্রত হয় নাই। ধর্খেও সংস্কারে 
বৈদেশিক ভাবকে ও বৈদেশিক প্রথাকে আদর্শ করিম! 
বর্জননীতির উপর ধশ্প্রচার চলিতেছিল। আগন৷র দেশ 
ও আপনার দেশের রীতি'নীতি উপেক্ষার ঘহিত পরিদৃষ্ট 
হইতেছিল। সৌভাগ্যের বিধর, মে ভাবের পরিবর্তন 
আরম্ত হইাছে। 

মে যাহা হউক মতপার্থকগত বিবাঁদ ক্রমে 
ঘনায়িত হইতে আরভ্ত করিল। লেন বাঁবু 
অগ্রপরতর দলের অত্যুগ্র গতিতে ভীত হইয়। 
পড়িলেন এবং ক্রমে ইহাদের দ্বারা পরিত্যক্র 
হইলেন। ক্রমে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব। তাহার 
কথ! অহিংসা-অসহযোগ-ব্রত ৷ ইহার ভাবার্থ এই বে, 
গবর্ণমেন্ট যখন তোমাদিগকে আল্গকুন্য করিতেছেন না, 
তোমরাও কোন বিষগ্জে গবর্ণমেন্টকে আগ্কুলা দান 
করিও না। স্বরাজ্য লাভের জন্য প্রয়াপী হল, কিন্তু 
হিংস! ব| হত্যার ভিতর দিয়! নহে। অনহযোগ-ত্রতে 
ও হিংদানার্গ-পরিহারে তোমাদের অতীষ্ট সিদ্ধ হইবে। 
চরকা গ্রহণ কর। সর্ধবিধ বিলাতী পণা পৰিবর্জন 
কর। বিলাসহীন হও । স্মুতা প্রস্তত কর, এ সুতায় 
বন্ত্রব়ন কর্সিয়। নিজের অভাব মোচন কয় । ৬০৬৫ 
ক্রোর টাকার বস্ত্র এদেশে প্রতিবর্ষে বিলাত হতে 
আসে) বদি নিজের বস্ত্র নিজে বয়ন করিয়া লইতে 
পার, এই যে ৬০1৬৫ ক্রোর টাকা যাহা! তোমার দেশ 
হইতে বর্ষে বর্ষে বিদেশে চলিয়া! যাইতেছে, তাহা হইতে 
দেশকে রক্ষা করিতে পারিবে। দে ধন তোমাদের দেশেই, 
রহিয়া যাইবে। তুমি কাউন্সিলে সভ্যর্ূপে যাইতে 
পারিবে না। তাহাতেও গবর্ণমেন্টকে যাহাধা করা! হয়। 

গান্ধি মহাত্মার নিয়নতত্থে যখন চিত্তরঞ্জন কার্ধ্যে অবতীর্ঘ 
হইলেন তখন হুইতে, তিনি মহাত্মার দক্ষিণহস্তব্ূপে কার্য! 
করিয়। আমিতেছেন। হঠিনি তাঁহার অগাধ অর্থাগমের 





পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়া ত্যাগের জল সুর্তিরূপে কার্ধ্য 
করিয। গিয়াছেন। তিনি কাউন্সিলে প্রবিষ্ট হইবার 


ফল 
- ভাট, ১৮৪+ 
পক্ষপাতী ছিলেন । গাদ্ধী তাহার বিরোধী প্রথম অব- 
স্থায় থাকিলে পরে: চিন্তরঞ্জনের যুক্তি অনুমোদন 
করিপেন। চিত্তরঞ্জন ঘোষণ! করিলেন, আমর! সকলেই 
কি ভারতবর্ধী॥ কি প্রাদেশিক ব্যবস্থা“সভাঁ্ প্রবিষ্ট হইব) 
কিন্তু গ্রবিষ্ট হইয়। বাবস্থা-সভা গুলিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়। 
দিব, গবর্ণমেণ্টের অন্যায় কার্যযের আদৌ সমর্থন করিব না। 
অনাদিকে মহাম্মার অহিংসামূলক আদর্শে ও উপদেশে পুলিশ- 
হত্যা বিরল হইঘ| পড়িয়াঁছে। কিন্তু বঙ্গদেশে প্রাদেশিক 
ব্যবস্থাস। সত্য সত্যই বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। প্রায় 
এক বৎসর ধরিয়। অধিবেশন বন্ধ ছিল, ভারতী ব্যবস্থা- 
গক মভারও সাগর, মতিলাল নেহেরুপ্রমুখের বাগ্ীতায় 
প্রতিপদ্দে গব্ণমেন্টকে নিগ্রহ সহা করিতে হইতেছে । 
অন্য অন্য প্রাদেশিক সভাতেও স্বরাঞদলের অদম্য 
গ্রতিপত্বি। আবেদন-নিবেদনে কোন ফল হইবে ন! 
ইহাই তাহাদের সত্যকার ধারণ! । গবর্ণমে্টকে বাধ্য 
করিয়! দেশের কার্ধ্যসিদ্ধি করিয়া! লইব ইহাই তাহ!দের 
মত। ব্যবস্থাপক সভার বাদবিতগ্। ও সভাভঙ্গের 
বিবরণ ইংলণ্ডে পৌছিতেছে। মন্টেগু-নীতি অকার্ধ্যকর 
হুইয়। দীড়াইয়াছে। এ দেশের এই দারুণ সঞ্ষটে 
বিলাতে ইহার এ্রতিবিধানের চেষ্টা অবশ্যন্তাবী। লাট 
সাহেব লর্ড রেডিং ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের পরামর্শ 
কারণ হঠাৎ বিলাতে গিয়াছিলেন, ফিগিয়। আসিয়া- 
ছেন। দেখ যাউক, কোন, পথ ধরিয়া আমাদের 
সৌভাগ্োর স্থচন! হয় । 
অদম্য ছিল চিত্বরঞ্জনের শক্তি । হিন্দু-মুসলমানের 
একীকরণে তীহার অসাধারণ নৈপুণা। ধনা তাহার 
স্বদেশপ্রেম। তীহারই আদর্শে তাহারই পরিচালনে, বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভা নিষ্রি হইয়াছিল। সকলকে টানিয়! 
আনিয়। নিজ মতে অনুপ্রাণিত করিবার ক্ষমতা তাহাতে 
যেরূপ ছিল, অন্যের ভিতরে তাহ! একেবারেই সুহূল্লভ। 
এত ত্যাগের ভাব, এত নির্ভীকতার ভাব অপরে আছে 
কিনা জানি না। তর্কশক্তির এমন অজের় পরাক্রম 
সত্যই অশ্রপূর্ব। তিনি নহাত্মার প্রভাবে প্রভাবান্থিত 
হুইয়! যতটুকু করিয়া গেলেন, তাহা হইতে অধিক না 
হউক, পরিমাণ রক্ষিত হইলেও দেশ কল্যাণ লাভ 
করিবে, ইহাই সকলের আশ|। বিনক্স তাহার চরিত্রকে 
মণ্ডিত করিয়া রাধিয়াছিল। আদ হস্তজাত খদর 


দেশের অভিজাতবর্গের ও শিক্ষিতগণের ভূষণ হইয়া পড়ি- 
' ক্াছে। বিলাতী ভ্রব্যের প্রতি উদ্াদীনতা মহাত্ম! 

গান্ধী ও দেশরঞ্জনের সাধনের ফল, ইহা! যেন সকলের 

মনে থাকে । অপূর্ব তাহার দেশগ্রীতি ছিল । আজ ২৩ 

বংমর ধরিয়। দেশপরিজরমণে জাগরণের মন্ত্র বিলাইয়া ও 

তাহার ফলে স্বাস্থ্যে জলাঞ্জলি দিয়! নিজের শেষ রক্টুকু 

পঠ্যন্ত দেশের জন্য উৎ্মর্গ করিয়। গেলেন। 

গু 





রামপ্রদাদ 





১৬১ 


চিত্তরঞ্জন আপনার অপামান্য প্রতিভাবলে স্বরাজ- 
মন্ত্রেরে পরমশক্কিশালী নেতা হুইয়। দীড়াইয়াছিলেন। 
চারিদিকে চাহিয়া! দেখিতেছি, কি দানে, কি হৃদয়ের 
উচ্চতায়, কি তর্কশক্তিতে, কি হিন্দু-মুসলমানের একী- 
করণে, কি ত্যাগে,কি সখাস।ধনে, কি উদ্যমে আর 
কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না, যিনি তী।হার স্থান 
তুল্যরূপে অধিকার করিতে পারেন। তাহার তিরোভাব 
চির-দরিদ্র চির-অভিভাবকহীন ভ।রতবর্ষকে আরও যেন 
নিঃসহায় অবস্থায় রাখিয়া গেল। ভগবানের অ।দেশে 
পরিশ্রান্ত চিত্তরঞ্জন চির বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য 
বিদায় গ্রহণ করিপেন। জানি না মঙ্গলময়ের বিধানে 
কে আবার দেশের নির্ভীক কাগারী হই] দীড়াইবেন ? 
একদিকে স্থুরেন্্নাথের অপর দিকে চিন্তরঞ্জনের বিয়েগে 
দেশের যে সর্বনাশ হইয়! গেল, তাহাতে মুহামান হইলে 
চলিবে না। তাহারা ব্যক্তিগত চেষ্টায় দেশের যে কাধ্য 
করিয়। গেলেন, সমবেত চেষ্টায় তহ।দের অসমাপ্ত সাধনায় 
পিদ্ধি আনয়ন করিতে হইবে, হিংসার পথ ধরিয়া নহে 
কিন্তু অসহযোগ ও বিরোধপরিহারের এবং মিলনের 
পথ ধরিয়!। 


রামপ্রসাদা |& 


'রামপ্রসাদ”_জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। বাংল! 
সাহিত্যের আজ শুভদিন, বাংল! ভাষায় এরূপ গ্রন্থ আর 
প্রকাশিত হয় নাই। রামপ্রসাদ যুগমানবন্ধপে যুগবাণী 
আনয়ন করেন, যদিও তিনি সাধারণ মানবের দৃষ্টিতে 
অন্পবিস্তর গপাঁগল বলিয়। পরিচিত ছিলেন। ধর্জগতে 
বুদ্ধ, খুষ্ট, মহল্মদ, চৈতন্য, র।মমে|হন, কমলা কান্ত, রাম 
পাগল-_পাগল অনেকে । কিন্তু এই সব যুগ-মানবেরাই 
জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। তাহাদেরই আদর্শে 
অনুপ্রথণিত হইয়া জগতের লোক নবজীবন লাভ করি- 
য়াছে, নবশক্কিতে শক্তিমান হইয়াছে । গ্রপাদের বাণী 
প্রেমের বাণী, ভক্তির বাণী; ইহা বাঙ্গ'লীর ধর্মলীবনের 
সাড়া । এই বাণীকে সফল করিবার একনাত্র উপাক়্ 
জগজ্জননীর চরণে আত্মনিবেদন | বদ্ধজীবের মুক্তিন!ধনের 
জন্য এই আকুল আকাঙ্ক্ষা, ইহা'রই ভাবে প্রপাদ অস্টাদশ 
শতান্দে দেশবাসীকে অন্ু প্রাণিত করিযাছিলেন। তাহার 
এই ধুগ-বাণীতে বাংলার আপামর মকলেই নবভাবে 
স্ীবিত হইয়াছিল । ঠিনি মাঁনামের শঙ্খন।দে দেশের 





* প্রাপ্তিস্থান ভট্টাচারধ্য এও সম্‌ ৬৫ কলেন দ্্রীট, কলিকাত|। 
দাম পাঁচ টাকা। গ্রন্থের আকার ডবল ক্রাউন যোলপেজী ; উৎকৃষ্ট 
অক্ষরে, ৯ শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। অতি উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাধাই। 


১৬২ 


শুদ্ধ খাতে জাহ্নবীর পবিজ্র বারিধারা প্রবাহিত: করিয্া" 
ছিলেন। 
*রাম্রসাদ”-রস্থলেখক শ্রীমান্‌ অতুলচন্জ মুখোপাধ্যার 
প্রসাঁদের এই ভাবসাঁধনাকে নূতল সাজসজ্জা সাক্জাইয়! 
আজ বাঙ্গালীকে উপহার দিয়াছেন ইহা! তাহার 








বিংশতি বর্ধের সাধনার ফল। বাংলাদেশে প্রসাঁদভীবনী | 
ও পদাবলী এ ভাঁবে পুর্বে আর কখনও প্রকাশিত হয়, পাঠক-পাঠিকার নিকট: সবিনয় অনুরোধ, তাহারা! 


নাই। শ্রীমান্‌ অতুপ্চন্্র বিজ্রপুরবাণী, তিনি: 
গ্রপাদকে উপলব্ধি করিবার জন্য যে ভাঁবে কুড়িটা, 
বৎপর বিরুদ্ধ পারিপার্থিক অবস্থার ভিতর দিয়! সংগ্রা 
করিয়াছেন তাহ! দেশপুগ্য *দেশবদ্ষুর জন্মভূমির জল, 
মটী ও বায়ুর মহাশক্তির ফল। আশেপাশে মুক্ত 
আকাশ, বিশুদ্ধ বাঘু ও শোতদ্ব তীর সলিল পাইলে গাঁছ- 
পাল! যেমন মতেজ, সবল ও সুপ্থ অবস্থায় বাড়িয়া উঠে, 
শ্িমান্‌ অতুগচন্ত্রের চারিপার্থ্ে এমন কতকগুলি অবস্থা 
উপস্থিত ছইয়/ছিল, যাহাতে ভিনিও প্রসাদের ভাবসাধনা 
প্রাণের ভিতর উপলদ্ধি করিবার নুযেগ পাইয়াছিলেন | 
প্রসাদের হাদয়তন্ত্ী যে সুরে বালিয়াছিল, তাহ! 
বাংলার নুর_খাটি বাঙ্গালী কবির সুর। সে সুর 
কোঠা-বাঁলাখানায় বাগে না,_বাঙ্গালীর চণ্ডীমণ্ডপের 
আটচাঁলায়। গোছা গোঁছ1॥ সবুজ ধানের মাঠে, 
গোচারণের ধুলিময় গ্রামাপথে, রাঙ্গ। উদার রক্ত 
আভায় রঙ্গিলা কুঝে-কুলে ভর! বাংলার নদীর 
জলে সেই সুর বাজে। নেই সুদূর অতীতকালে ! 
হালিমহরে গঙ্গাতীরে এই মুর বাছিয়াছিল। শ্রীমান্‌ 
অভুলচন্দ্র তগীরথের মত প্রসাদের সেই দেবছুলভ স্থুরকে 
বাংলায় ফিরাইয়া আনিয়াছেন। মাতৃমন্ত্রের আদিগুরু 
শক্তিসাধক প্রদানের জয়গান করিয়া এই নবধুগে বাঙ্গালী 
আবার আত্মন্ঞান-লাতে ধনা ও কৃতার্থ হউন। যে।গীখর 
প্রসাদের সরল পদাবলী অবলম্বনে বাঙ্গাণীর কল্যাণ 
হুইবে__জাঁতির মঙ্গল হইবে। 

গ্রসাদ-দীবনী ও পদাবণী জগতের অমুজ্য বদ্ধ! 





এবং জীবের জীবনপথের অতুল সম্থল। প্রসাদ- 
জীবনী শ্রীমান, অতুলচন্দ্রের সিদ্ধহস্্ের রচনায় সরণ ও 
মনোজ্ঞ বাঞ্গালাভাষায় বিবৃত ; এই পুণাগ্রস্থ বাংল! 
সাহিত্যের বিশেষ সৌষ্ঠৰ বর্ধন এবং বাঙ্গালী পাঠক ও 


পাঠিকার পরম মঙ্গল সাধন করিবে, একথা আমর! দৃঢ়. 


তার সহিত বলিতে পারি। “জীবনী প্রসঙ্গের 
তত্ত্রতন্বের ভিতর দিয়! সাধকের জীবনী বিবৃত; 
এখানে গঙ্গ| ও যমুনার মত তন্ত্র ও পদবলীর শুভ 
সম্মিলন হইয়াছে। এই পুণ্যকাহিনী বর্ণনায় ভাষার 
আবরণে ভাব টাকিক্া। পড়ে নাই) জ্োতস্মিণীর 
নির্দল ললিলের মত কুলুকুলু স্বরে গাহি: চলিগ্নাছে । 





এই আীব্নী-কথ। পাবণীর উপর প্রঠিষ্টিত, পদদাবগীর. 
ভিতরকার ভাব লইঞ্জ! এই জীবনী রচিত 
এ ভাবে প্রসাদ, ভীবনী রচনা! করিতে যে আর একটা, 
একনিষ্ঠ ভক্কের প্রয়োঞ্জন হুইয়াছিল তাহা! আমাদের 
বলা বাছপ্য। এমন সর্বাঙ্গনুন্দর. প্রগাদঞীবনী, 
আমর! বাংল! সাহিত্যে আর দেখি নাই। বাঙ্গালী, 


যেন একবার নধ শত পৃষ্ঠাব/পী এই বিরাট গ্রস্থখান। 
পড়িয়া দেখেন। ই গীত! ও চণ্ডার নায় বাংলার 
গৃহে-গৃহে স্রঞ্ষিত ও অধীত হইবে বলিয়া আমরা 
আশা করি। এখানে ভাষার একটু নমুনা 
দিতেছি,_- 

“গঙ্গাতীর হইতে অন্ন কিছু দুরে পঞ্চবটীর ছায়ায় 
যে|গাসনে বসিয়। সাধক সংসারের সীমার বাহিরে এক 
উন্নততর মহিমময় ভাবরাজোর সহিত আত্মার সম্মিলন 
করিয়া, চিরমধুর চিরনবীন কাঁলীনামরূপ প্রেমসাগরে 


। ডুবিয়া, উচ্ছ,সিত কে গাহিতে ছিলেন, 


মন করে! না দ্বেষাদেি। 
যদি হবিন্ে বৈকু$বাসী ॥ 
আমি বেদাগম-পুরাণে, করিলাম কত খোজ্ঃতালানি। 
এঁ য়ে কালী-কৃষ্চ শিব-র।ম সকল আমার এলোকেশী ॥ 
“আনন্দের আবেগে সাধকের কঠরে।ধ হইয়। আদিল). 
গান থামিল। তখন তাহার পলকহীন নয়ন হইতে দবু- 
দর ধারে আনন্দের ধার! ধরায় ঝরিয়! পড়িতে লাগিল । 
মাধক আনন্দমরী মায়ের ধ্যানে আত্মলমাহিতঃ তিনি 
দেখিণেন মায়ের কত শক্ষি, কত গুণ, কত মহিমা, কত. 
এয আছে, তাহাঁর ইয়ন্ব। নাই । কিন্তু তার উদার 


। হদগ্বে প্রেম ও ভক্তির যতটুকু ধারণ! এবং রসম্থরূপিণী 


আনন্দমদ্ীর যতটুকু আনন্দ বিরাজম/ন তাহ।ই না! 


! একারে, নানা আকারে, বিশ্বগোন্দর্ষে বিকশিত: বণিয় 
| বোধ হইল। তিনি হদয়মধ্যে শিব্বগয়িত| 'আদ্যাশক্ষির' 


আনন্দদ্বরূপ উপলদ্ধি করিণ আাত্মতৃপ, তাই অধ্যৃষ্- 
সম্পন্ন সাধক পুনরায় হেমমযী আনন্দমরীর: অ|নন্দঘন 
লীগামূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়া মাতৃত্ব-স্থধারদ পান করিতে, 
করিতে মাতৃরসে মঙদিঝ! ও আম্মহার! হইয়। মৃদুমধূর স্বরে 
গাহিলেন,__ 

আমার অস্তরে আনন্দময় 

মদা করিতেছেন কেলি ॥ 
আমি যে-ভাবে ফে-ভাবে থ|কি, নামটি কু নাহি ছুলি। 

রর রি ০ 
ইনি কে? উষে ভাবরূপিনী আননাঘনীকে মাতৃদ্ধপে 
প্রেমের উচ্চতম বিকাশরূপে ধ্যান করিয়া জগক্জননী 


২১ কর, ওয় ভাগ. 


দে ২ 
ভাত্র, ১৮৪৭ - 


"রাম মহাকালীর নাণামৃত পানে বিভোর হইয়। অন্ত- 
দুটিতে মুগ্ডমালীর দর্শনণাতে কৃতার্থ হইয়৷ দেবছল্ল 
দিব্যকঠে গান গাহিপেন 7 খাহার সেই সমুচ্চ মা মা 
ধ্বনিতে সুরের অলৌকিক আকর্ষণে সমগ্র সংদার যেন 
মামময় হুইয়। উঠিল, ইনি কে? বিশ্বত্রশ্পাণ্ডে এমন জীব 
বড়ই ছুল্ল'ভ যে চক্ষু ঝুজিলেই তাহার মানসদর্পণে মায়ের 
মোহিনী গ্রতিন! গ্রতিফলিত হয়, অন্তরে ও বাহিরে তিনি 
মাকে গ্রাত্যক্ষ করেন । এ বড় সহঞ্জ কথা নয় এ ঝাপার 
অন্য কেহই কিছু বুঝিতে পারিবেন না, কেবল বুঝিবেন 
তীহারাই-ধাহার! সকল ছাড়িয়া, পার্থিব ধন-যশ-মান ও 
নাঁষের আশায় জলাঞ্জলি দিয়! মায়ের স্বরূপ জানিতে 
চাঁন, চিন্ময় মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে চান। যাহারা 
জগদদ্বার রাগ চরণে আত্মনিবেদন জানাইয়] সর্ধাতোভাবে 
আত্মোত্সর্গ করেন, তাহারাই শুধু জগদম্বার মহাভাবে 
প্রতিঠিত হইয়া কোমলকরুণ মর্শস্র্ণা বঞ্ষারে বলিতে 
গারেন-- 

আমার অন্তরে আনন্দময়ী সদা করিতেছেন কেলি । 
এমন ভক্ত এমন শ্রেষ্ঠ সাধকের কামনাশূন্য হৃদয়ের গভীর 
আকর্ষণেই ভক্তবৎসল! ভগবতী সময়ে সময়ে অসম্পৃক্ত 
ও নির্ধকল্প ভাবের ভিতর দিয়া সংসারে প্রকাশিতা 
হুন। ডাকারমন্ত ডাকিতে পারিলে, ভূষিত চাতকের 
মত তাহাকে কাতর প্রাণে ডাকিলে, একাস্তনির্ভর 
হৃদয়ে কীদিলে, হৃদয় খুলিয়! অন্তস্তগ উত্ভিন্ন করিয়! 
দয়াময়ী মাকে ডকিলে সন্তানবৎসল। জননী কি আর 
স্থির থাকিতে পারেন? অমনি তাহার করুণারূপ 
অমৃতনির্বরিণী হইতে প্রেম-ভক্তিমলিলের পুণাধারা 
সাধক ও-ভক্কের হৃদয়ে ছাঁপিয়া উঠে। তখন সাধকের 
লমস্ত বাসনার শেব হয় এবং তৃষ্ণ! মিটিয়। যায় । 

“আজ হই শত বৎসর পূর্বে আমাদের ধোনার বাংলার 
হালিসহরে এমন একজন সাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
ঘাহার মাতৃভাবসাধনার প্রবল আকর্ষণে জগদয্বাকে আম্ম- 
গ্রকাশ করিতে হইক়াছিল। তিনি বিশ্বের আদিজননীকে 
মাভভাবের মাঙগল্যস্থত্রে'্সাবন্ধ করিয়া,যে মাতৃভাব জীবের 
অস্তিত্বের মূল হইতে মন-প্রাণ ও অন্তরাত্মাগ ওতত্রোত 
ভাবে 'বিজড়িত, ভাবশ্বরূপিণী ত্রিগ্গতের জননী ভগ- 
বতীকে পাইবার জন্ট। সেই শ্রেষ্ঠ ভাবই জীবের সহজনাধ্য 
সাধনা এবং ইহাই প্রাকৃতিক পঞ্থ-_মাঁতৃভক্তির অভান্তরে 
এই মহিমময় ধর্ধ্মভাবের সন্ধান দিয়! বাংলাদেশে আম্মত্ব 
ও কালীতব্বের এক অভিনব ভাবআ্োত প্রবাহিত করিয়া 
ছিলেন। তিনিই সেই জগদম্বার মানসপুত্র ভক্তচূড়ামণি 
গজীরামগ্রসাদ |” 

“প্রসাদী-কথায়? গ্রস্থকারের মৌলিক প্রবন্ধ “প্রণাদী- 
চলায় শাস্ত্রের প্রভাব”, 'দ্িষব রাম প্রসাদ”, “প্রমাদের 


রামপ্রপাদ 


করিয়। 
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কাঁলী-রুষণ-তস্, “রামপ্রপাদের ভাবসাধল!”, “প্রধা- 
পের মাতৃগাব, *আম্মজ্ঞান।, “ভগন্ত ক্রি”, "সঙ্গীতে প্রগ।দের 
অবন্থ। পরিচন্ত”, “প্রসাদের ষটচক্রদ।ধন।+, .“প্রম।দ- 
বংশাবলী”, 'নিখিরায়ের বংশাবলী+ “কবিরঞ্জন উপাধি ও 
খিদ্যানন্দর”, “কালীকীর্জনে”, 'রাজকিশে।র”, এপ্রস।দের 
মুভরিগিরি”, 'বামপ্রপাদের রদভঙগ+, “প্রসাদের আনির্ভাৰ 
ও তিরোভাবের কালনির্ণর়” “প্রণাদের ধর্মমত", প্রন্থৃতি 
রচনায় প্রসাদীতত্ব উপলব্ধি করিবার প্রকট উপায় ।. 
এই প্রকার বনুগবেষণাপূর্ণ রচন। প্রদাদ প্রদঙ্গে 


| আমরা ইতিপূর্বে আর পড়ি নাই। ইহার ভিতরে 


গ্রমাণ-প্রয়োগ ও সারবান্‌ যুক্তির অভাব নাই। এই 
গ্রন্থের “পরিশিষ্টে” গুপ্ত-কবির “কবিরঞ্জন ৬ রানপ্রসাদ. 
ঘেন”। প্রবন্ধ ৭২ বৎসর পর পুনমুদ্রিত হইল। গুপ্ত 
কবির এই প্রবন্ধ অতি উপাদেয় নানা তথে। পরিপূর্ণ ॥ 
এই এবদ্ধের অন্থুপন্ধ।নে গ্রস্থক।র যে কত পরিশ্রম করি-; 
য়াছেন তাহা আমর নিজ চক্ষে দেখিয়াছি । তাহার 
অন্ুসন্ধিংম! ও খ্রীকাস্তিক আগ্রহ ভিন্ন এই লুপগতরদ্ব 
উদ্ধার হইত কি না সন্দেহ। 

এপাদ-বংশের ইতিহামদংগ্রহ এবং প্রপাদের জন্ম- 
মৃতাতারিখ নিন্ধপণ প্রবন্ধ এই গ্রন্থের একটা অপূর্ব 
বস্ত। গ্রসাদবংশকে বাঙ্গালী ভুলিগাছিল; বড়ই সুখের 
বিষয়, গ্রন্থকার সেই বংশের ধারাবাহিক ইতিহাস 
সংগ্রহ করিয়। একটা মহাবীর্তি অঞ্জন করিধেন। 
আর একটা বিশেষত্ব এই যে, প্রপাদের বৈমাত্রেপ্ 
ভাই নিধিরামের বংশাবলীর ইতিবৃত্ত এই প্রথমে প্রচারিত 
হইল। ব্যক্তিবিশেষের জীবনের মূল অন্ুন্ধান করিতে 
হইলে তাহার ক্ষেত্র, বীঞ্গ ও পারিপব্ক অবন্থ।র তন্ব 
জংগ্রহ করিতে হয়। গ্রন্থকার প্রপাদের ও প্রসাদবংশের 
চরিত্রবৈশিষ্ট্যের নিকষ-রেখ! যথাশক্তি অক্ষিত করিয়াছেন । 
এভাবে গ্রগাদতত্ব ইতিপূর্বে আমাদের দেশে 
প্রকাশিত হয় নাই বলিলে অতযুক্তি হয় না। তারপর 
“প্রসাদ প্রদদ্*-লেখক কুমিল্ল।নিবাদী উদার ত্রাঙ্ ৬দযাল 
ঘোষের সুন্দর একটা জীবনী এই বিরাট গ্রন্থে স্থ/ন 
পাইয়ছে। আমরা বলিতে বাধ্য যে,দঘ়াল ঘোষের শীধনী- 
কথ বাঙ্গালী ভূপিয়! গিয়াছেন। তাহার জীবনী সংগ্রহ 
বর্তমান গ্রন্থকার বাঙ্গাপীর ধন্যখাদভ|গন 
হইয়াছেন । 

এই গ্রন্থে অনেকগুলি সুন্দর হ্থন্দর- চিত্র আছ্ছে। 
“শিবহুন্দর”, “প্রদাদের বাস্তভিট!”, "পঞ্চমুণ্ডতী আমন”, 
“শিবের গলির গঙ্গানৃশ্য” প্রত্ৃতি চিত্রে এই. গ্রন্থ 
স্থুশে।ভিত। গ্রন্থক।র হাঁপিসহরে গিয! এই সকল চিত্র 
তুলিয়াছেন। ব্রকগুলি নিখু'ত ও স্ুপ্দর হইয়াছে। 

প্রদাদের ধর্মমত তাহার পরাবলীর ভিতরই পরিক্ষট। 
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র্থকার (লিখিয়াছেন,-_ীরাম প্রসাদের . পদাধলীর 
আনুপন ভক্তির সরসতার পশ্চাতে একটা বিরাট জান 
ছিল, এবং সেই জ্ঞানের পশ্চাতে একট! মহাজ্ঞালের 
আভাঁদ পাওয়া যার) এই মহাজ্ঞানই যোগতত্ব। সকাম 
বা নিষ্ধাম উভয়বিধ সাধনার জন্যই যোগের আবশার। 
শুধু ভাষাতে ব্রদ্মভাব জীবের হাদয়ে আ।মিতে পারে, 
কিন্ত ভক্তির সঙ্গে যদি জ্ঞান ও যোগের সন্সিপন হয় তবেই 
ভক্তের ইষ্টদেবতা তাহার শিত্যসঙ্গী হন। প্রসাদের 
ভক্তিশতদল জ্ঞানকে শিরে রাখিয়া! কালীনাম ও রূপের 
ভিতবে জীবন্ত ও সরস হুইয়া৷ যোগতন্বে বিকাশলাভ 
করিয়াছিল। এই কারণে গুণী শ্রোতা প্রসাদের মধুর 
পদ্দাবলীর ভিতর এক-একটা নূতন তত্বের ও তথ্যের 
সাক্ষাৎ করিয়। ধন্য ও কৃতার্থ হন।” এ কথাগুলি 
বড় খাটি। 

তন্ত্র ও উপনিষদের উপর তিত্তি স্থাপন করিয়! গ্রস্থ- 
কার পদাবলীর বিশ্দ ব্যাখ্যা লিখিয্সাছেন ৷ ছুঃখের 
বিষয় কাগজ ও অর্থের অভাবে বর্তমানে পদাবলীর 
পাদটাকার (বিশেষ বিশেষ পর্দাবগী ছাড়) ব্যাখা গুলি 
দিতে পারেন নাই। গ্রস্থকাঁর নিবেদন প্রসঙ্গে পিখিয়াছেন, 
“ইচ্ছা! আছে মাতৃভক্ত কোন ব্যক্তিবিশেষের সাহাধা 
পাইলে পপ্রসাদীপদাবলীর ব্যাখ্যা” নামে অন্য 
একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিব। তবে আমার প্রাণের 
এই সাধ কখন যে পূর্ণ হইবে তাহ! মা! জগদস্বাই জানেন ১ 
কারণ বর্তমানে আমার আর্থিক অবস্থ। এতই শোচনীগ 
যে, আমি নিলে অর্থ ব্যয় করিয়। & কাজ শেষ করিব 
এমন শক্তি আমার নাই। কোন মাতৃভক্ত পাণ,লিপির 
মু্রণের ভার গ্রহণ করিলে আমি ধন্য ও ক্ৃতার্থ হইর”। 
এবিষয়ে আমর! সদাশর ধনীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি- 
তেছি। তাহার! এই পাঙুলিপিখান ছাপিবাঁর ব্যবস্থা 
কনিয়া দিলে বাংল! সাহিতোর বিশেষ উপকার সাধন 
করা হইবে। আমদের বিশ্বাস আছে যে, এই কাজটা 
সম্পন্ন করিতে বাংলা দেশে মুক্তহস্ত ধনীর অভাব 
হইবে না। 

সকার শ্রীমান্‌ অতুলচন্্র মুখোপাধ্যায় রাজকার্ধ্য 
নিযুক্ত থাকিয়া বিংশতি বর্ষের সাধনার ফলে এই বিরাট 
রথ প্রকাশ করিলেন। সম্প্রীতি তাহার রচিত “সাধক 
কমলাকান্ত” গ্রস্থও ছাপ! শে হইয়াছে, সম্বরই 
উহা! প্রকাশিত হইবে। এই ছুইখানা গ্রন্থের 
ভিতর তাহার সাধকদের গ্রতি একনি ভক্তির 
শতাল ফুটি! উঠিয়াছে। এক্ষণে মানের দেহতঙ্গ 
হইয়াছে, বাত ও অভীর্ণ রোগে তিনি. কন্কালদার 
হইয়াছেন। দারিদ্রের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করিয়া 


_ তক্জবোধিনী পত্রিকা 











২১ কল্প, ৩য় ভাগ 


প্রতিকূল অবস্থার সহিত নিয়ত চড়াই করিয়! তিনি যে 
আজ বাংল! সাহিতাকে এই বিরাট ছুইথানি গ্রস্থ উপহার 
দিয়াছেন ইছা কম সৌভ!গোর বিষয় নছে। গ্রস্থকারের 
বাক্তিগত ভীবন সম্বন্ধে অধিক আর বলিবার কিছুই নাই। 
এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার প্রত দেশ-হিতৈষণ| ও 
বাঙ্গালী প্রীতির কার্ধা করিয়/ছেন। উপসংহারে পাঠক- 
পাঠিকা গ্র্থকারকে আশীর্বাদ করুন ইহাই প্রার্থনা ' 





কুড়ান গান। 
(মহেজ ক্ষেপা) 
ভৈরবী। 
আমার মন! কররে কেন মিছে ভাবন!, 
মর্ণ-কালে সঙ্গে দিবে ছেঁড়। চেট! বিছান।। 
গয়া যাও আর কাশী যাও, 
মথুরাতে পাবি ন।__ 
দেখ, তোর্‌ হৃদ্মাঁঝ|রে বিরাজ করে 
তারেও চিন্তে:পার ল1। 
একতারেতে তার মিশারে তারেও কেন ডাক ন|? 
পাচ তারেতে তার মিশ/লে হরির দর্শন পাবে না। 
যারে বল আপন আপন সঙ্গেতে কেউ যাবে ন!, 
মরণ-কালে তোমাকে কেউ এক গণ্য জল দিবে না। 





রামরুঞ্খ গোপাল ভাগ্ারকর 
পরলোকে। 

বর্তমান-সংখ্যা তত্ববোধিনী পত্রিকার মুদ্রণ প্রার শেষ 
হইয়! গিয়াছে, এমন সময় এই শে।ক-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া 
মর্মাহত হইলাম যে, মহারাষ্ট্রকুলতিলক স্বনামধন্য ডাক্তার 
স্যর রামকষ্খগোপাঁল ভাগারকর মহাশগ গত ৮ই ভাদ্র 
মোমবার অপরাছণে তাহার পুণানগরীর বাসভবনে হঠাৎ 
পরলোকগত হইয়াছেন। ভগবান তাহার, লোকান্তরিত 
আত্মাকে আশ্রয় প্রদন ও শোকার্ত পরিবারবর্গের 
সান্্ন! বিধান করুন। 


ভ্রমমংশোধন। 
গত শ্রাবপ-সংখ্যায় শোক-সংবাদের মধ্যে (১৬২ পৃঃ) 
“ফণীন্দ্রনাথের+, স্থলে “ফণিভৃষণ” এবং “ন্বী॥ বামভবন 
৫৪নং হাজরা রোড” স্থলে .'মাতৃ-সকাশে ওনং সানিপার্ক” 
হুইবে। গার্থছয-সংবাদে "অজিতকুমার” স্থলে “অজিত- 
নাথ” হইবে। 


২55 নি) 


সবউক্কুভঁ সানলেল্ল 
ওঞ্রত্ভ শুল্সাত্ভ কন উন্নিক্ষ ত্জাঁভল। 

গত ২৪শে জুলাই কলিক তার ব্যাস্কশীল দ্ত্রী পুলিসকোর্টের -এছিসন্যাল প্রেসিডেন্সী 
ম্যাজিষ্ট্রেট মাননীয় শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার দে মহাশয় বটরুষ্ট পাল এগু কোংর এড্ওয়'ডৃ 
টনিক জালের মোকর্দমার রায় প্রকাশ করিয়ছেন। অভিষে গে প্রকাশ আসানী হীরংলাল 
পাল ও জ্যোতিল'ল পাল কলিকাতার ৮নং ব্রজদুলাল দ্রীটু হইতে তাহাদের কশ্মচারী 
কামিনীমোহন রায় মারফতে ৭ ব্যাক্স জাল টনিক ঢাকার উপেন্দ্রনাথ সাহার নামে পাঠাইয়!- 
ছিল। উক্ত ৭ ব্যাক্স জাল টনিক ঢাক। হইতে কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্দী ম্যাজিষ্রেট 
সাহেবের সার্চ অর্ডার মত ধরিয়া কলিকাতায় আনয়ন কর! হুয়। তাহাদের কণ্মচারী 
কামিনী রায় অদ্যাবধি ফেরার। সাক্ষীগণের এজাহারে আরও প্রকাশ পায় যে উক্ত 
আলামীদ্বয় অন্যান্য স্থানেও জাল টনিক বিক্রয় করিয়াছিল। বিচারে আগামীগণ দোষী 
সাব্যস্ত হওয়ায় প্রাত্যেকের ২০০২ টাকা হিসাবে জরিমান! হুইয়াছে। জরিমানার টাক 
অনাদায়ে আপামীদ্য়কে ২. মাস করিয়া নশ্র কারাবাস করিতে হইবে। জাল টনিক গুলি 
নষ্ট করিবার আদেশ হুইয়ছে। 








০ সাহাপুর, বেহালা পো:১২৪ পরগণা। 
্রাগ- রাজা নবকু ট্রাট, শেইভাবাজার, 
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ও বছ হেড মাষ্টার কর্তৃক অন্থুমোদিত । 
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ক্কাহিনী। পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ ন! করিয়! উঠিতে পশজানীএিএকলরকা কে 

পাক যায় ন।। 18011919879] 14, 4১ 9, 50, 
ছাপা ও কাগজ সুন্দর । মলাটে রঙিন চিত্র। | 770, 1009861) 0101) 11181) [301৫1191) 5০,001, 

প্রাপ্তিস্থান ?__সন্দেশ কারধ্যলর--৭২ স্ুকিয়া ট্রাট, কপিকাত। ) ্রীযুক নধাবিষ্ছু বিশ্বাস, ২১:1৪ কর্ণওয়।পিশ ট্রাট, 

কলিকাতা; শ্রীযুক্ষ হিমাংশু প্রকাশ রায়, বারগণ্া, গিরিডি $ কলিকাত|র প্রধান প্রধান পুস্তকালয় এবং ঢ!কার 

কটন ও এলবার্ট লাইব্রেরী। 


সঙগীত-বিজ্ঞান পবেশিক৷ 


( সচিত্র ) মাসিক পাত্রকা 
প্ীতীভগবানের আশীর্বাদে-_সঙ্গীতামোদী গ্রাকমহোয়গণের অগ্কম্প।য়_-উৎসাছে, বাণী সাধকগণের সাধনার 
সঙ্গীত-বিজ্ঞান দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিগাছে॥ ন্গীতগ্গগতে এত অগ্পদিনে আশাতীত সফল) মণ্ডিত 
হইয়া শীর্ষস্থান অদিকার--এমন সর্বজন মন্যোরঞন অপূর্ন প্রতিষ্ঠা, এজূপ ধরণের অন্য কোনও মাসিক পত্রিকার 
ভাগ্যে এতাবৎ খটে নাই। গে সাফল্যের গর্ব করিয়া! স্পর্ধা করিতে চাই না-সে গৌরব আপনাদেরই প্রাপা। 
সঙ্গীত রাগ্যের গৌরব গর্ধ-মলঙ্কার সঙ্গীতাচারধ) স্ীযুক্ত লছমী প্রসাদ মিশ্র, সঙ্গীত-নায়ক শ্রীযুক্ত গোপে- 
শ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বনামধনা প্রযুক্ত দিলাপকুমার রায়, মু ার্চয শ্রীযুক্ত ছুল্লভিচন্্র তট্াচা্যয 
বিদ্যার, ম-বিশারদ প্রযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জনপ্রিয় সঙ্গীতাচা্য ভ্ীযুক্ত তুলসীদাস 
চট্টোপাধ্যায়, তার বিশারদ প্রযুক্ত হরেন্দরকুষণ শীল, প্রফেপর স্রীযুক্ত পান্গালাল রায় চৌধুরী, 
প্রফেসর আমির খাঁ, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী বাণী ঠাকুর, শ্রীমতী যোহিনী সেন 
গুপ্ত। এভূতি মনীষিবৃন্দ এক্ষণে সগীতবিজ্ঞানগ্রবেশিকার উপ্নতিকল্পে শর ভা চাটি 
চে রাগ-রাগিণীর প্রকৃত রূপ,শিক্ষা প্রণালী, ও 
সঙ্গীত-বিজ্ঞান-মন্দিরের দ্যার - র্‌ 


এতদ্যম্বস্কীয় দেশীয় ও বিদেশীয়, প্রাচীন ও আধু- 
নিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদির আয়োগন এবার যেমন বিপুপ, তেমনি £ক্গর্ভ। সত্ব বার্ষিক মুল্য ২২ ছুই টাকা 


মপিমর্ডার করিয়! ব! আফিসে জম| দিয় গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন-_মাশ। পূর্ণ করুন) 


বিনীত-_ 
প্রতি সংখ্য।-০/* আনা মাত্র | প্রকাশক--আব, বি, দাস, 


ব্র্ষক মুল্য--২২ টাক মাত্র ৮ সি, লালবাজার ট্রাট, কলিকাতা । 


নূতন সংস্করণ ব্রাহ্মধন্ম নৃতন সংস্করণ 


প্রকাশিত হইল 
ভাল বাঁধা, ভাল কাগজ, ভাল ছাপা। 


্রাঙ্গধর্শ-গ্রস্থের আদর দিন দিন :বাড়িতেছে » ইহার প্রভাব ধীরে ধীরে ব্রাঙ্মসমাজের গণ্ডি অতিক্রম করিম! 
হিনুসমাজের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িতেছে। ইহার অপূর্ধব অপাস্প্রদায়িক তাবই ইহাঁকে সর্বসমাজের নিজস্ব করিয়া 
তুলিতেছে। ইহ! একরূপ নির্বিবাদ যে, উপনিষদের মত অসাম্প্রদায়িক ধর্ধগ্রস্থ কেবল ভারতে নহে-_সমগ্র 
বিশ্বেও অতি বিরল । মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ভারতীয় ধশেদ্যানের: সেই অপুর্ব উপনিষৎ-পুষ্প হইতে যে মধু আহরণ 
করিসাছিলেন_-এই আঙ্ষধর্শ-গ্রন্থ হইতেছে সেই উপনিষদ মধুচক্র/ ক্ষৃতরাং ইহার পরিচয় অনাবশ্যক। প্রায় 
পাঁচ বৎসর পূর্বে বঙ্গসেনাঁর ব্যবহারের জন্য ইহাঁর যে অভিনব “পকেট সংস্করণ গ্রকাশিত হইয়াছিল বর্তমানে 
তাহ! একেবারে নিঃশেষিত হইয়া! যাওয়ায় আমর! নবঘুগের এই অপূর্ব ধর্গরন্থ পুনমুজিত করিয়! সাদরে আগ্রহী 
পাঠকগণের হস্তে অর্পণ করিলাম । এবারেও গ্রস্থের গ্রারস্তে মহ্ষিরচিত প্রাতঃ-সন্ধ্যার দুইটা এার্থনা এবং 
মন্ত্র ও শ্লোকগুলির স্মবিদ্তৃত সুচী প্রদত্ত হইলা। ডিমাই ১৬ পেজী আকারের ৪২৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। বিগত সংস্করণ 


অপেক্ষা এবারে কাগজ খুব ভাল, অথচ মূল্য পুর্ধ্ববৎ দ* আনাই রহিল। 
ওজ্ভাভী। 
(নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইল ) 


ইহা একখানি পদ্যাত্মক গদো লিখিত সম্পূর্ণ নৃতন ধরণের গ্রন্থ । 


প্রভাতের আলোকে ও উদ্দীপনায় উদ্ভ/গিত এবং নব্যযুগের অপুর্ব জাগরগধবনিতে মুখর ) অন্তরে ও বাহিরে 
নৃতনদ্থের ভঙ্গীতে নিত্য উৎসবমন-। রীঁচিগ্বাদী ৮ গ্যোতিরিজনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন-_"প্রভাতীর উচ্ছ্ামগুলি 
বেশ লাগ্ছে। প্রভাতের তাজ! ফুলের মত রমণীয়।” রয়াল ১৬ পেজী--১২৬+৩৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । মূল্য ॥* আন! ) 
৪৩ ১৬১২৩০৭৮৪১১০১৫/১৪১৪৪১৪৪৪/৮১৪১৪,০-৭/৪৯৪৪১১১১৪ 


পরাপরিস্থান :__আমিব্রাঙ্গমমাজ ৫৫নং, আপার চিৎপুর রোড,_-কলিকাত1। 


স 


তন্ববে।ধিনী পক্জিক! 





৬সত্োন্্রনাথ ঠাকুর 
(বিলাত হইতে প্রত্যাগমনে ) 





(শ্রীযুক্ত মন্মাথনাথ ঘোষ এম-এ মহাশয়ের সৌজন্ঠে ) 





শ্রঘুকত| জানদানন্দিনী দেবী 


৮ পথ 


কল্প. 


রর 
ঠ 
] 





৬মনোযোহন ঘোষ ( যৌবনে ) 


১৮৪৭ শক, আদ্দিন 





আশ্বিন, ব্রাহ্মসন্বৎ ৯৬। 


১৮৪৭ শক 


আরেক 


*ত্র্গ ব! একমিদমগ্র জাসীপ্লাস্তৎ কিঞ্ন।সী ত্রদিদং সর্বমগ্ছজৎ। তদের নিতাং জানমনন্তং শিবং স্বতন্ক্সিরবয়বমেকখেবা দ্বিতীয়ম্‌ 
বর্বব্াপি সর্ধ্নিযন্ত, সর্ব শ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বণক্িমদ্বং পূর্ণনপ্রতিষমিতি | একসা তস্োেবোপাসনয়1 
পারত্রিকমৈহ্থিকঞ্চ শুতভ্ভবতি। তশ্মিন্‌ প্রীতিন্তদয প্রিয়কার্ধাসাধনঞ্চ তছুপাসনমেব*। 


সম্পাদক-_প্রীঙক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


কলিগতাব ৫*২৬| সম্বং.১৯৮২। থুঃ ১৯২৫। শক ১৮৪৭। সাল ১৩৩২। 





অঞ্জলি। 
(শ্রক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর ) 


৬৫। অঞ্জলি--দতাংজ্ঞানমনত্তং দেবত| | 


১। হে অগ্রণী, হে পথপ্রদর্শক! তুমি 
অক্ষয় অমৃত পুরুষ। লোকলো কান্ত তোমারই 
আদেশে এক অক্ষয় প্রেমসূত্রে বিধৃত হইয়া স্মিতি 
করিতেছে । আজ এই পবিত্র স্থুনির্দল উযাকালে 
তুমি আমাদিগকে এ সূর্ধ্লোকে লইয়া যাও, 
যাহাতে আমরা স্বাস্থা ও পুষ্টির তন্ব অবগত হইয়া 
জগত হইতে আধিব্যাধি নির্মল করিতে পারি। 
আমর! আজ সমস্ত কর্মের আরস্তে এখানে তোমার 
নামযভ্ আরন্ত করিয়! দিয়াছি, তুমি সমস্ত দেবমনু- 
ধ্কে জাগাইয়া দিয় আমাদের এই সভায় 
প্রেরণ কর। 

২। তুমি আমাদের সেনাপতি, তুমি আমা- 
দের নেতা । তোমার আদেশ আমরা নিত্য 
অবিচলিত চিত্তে বহন করিব। তোমার আদেশে 
আমর! যখন কর্ম্দরথে আরোহণ করিব, তুমিই 

ন সেই রথকে পরিচালিত করিও । আমাদের 
॥ই কণ্মষজ্ত হুইতে শৌর্ধ্য বীর্য তেজ ও ধন 
সমুখিত হউক, আমাদিগকে তোমার নামে গৌরব 
করিবার অধিকার প্রদান কর। 

৩। তোমার আদেশে সূর্য্চন্দ্র গ্রহনক্ষত্র 
মেঘবায়ু সকলেই নিত্য তোমার নিকট হইতে 
শুভসম্বাদ্সকল বহন করিয়া আনিতেছে। ইহলোক 


ও পরলোকের মধ্যে তোমার প্রেম সেতুম্বরূপ 
থাকিয়া সমুদয় ধারণ করিয়া রহিয়াছে । এই 
পবিত্র উ্ধাকালে ভক্তের তোমার আরতি করি- 
তেছে। তোমার স্বপ্রকাশ জ্যোতি প্রভাতের 
লঘু মেঘের ভিতর হইতে ফুটিয়! উঠ্িতেছে দেখিয়। 
আমাদের হৃদয় আনন্দে নাচিয়। উঠিতেছে। 
তোমাকে নমক্কার করিয়! শুভকর্টের অনুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত হই। 

৪। তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ। তুমি চির পুরাতন, 
কিন্ত চিরনবীন। আজ তুমি আমাদের যডঞক্ষেত্রে 
অতিথিস্বরূপে আসিয়াছ। আমর! তোমাকে কোন্‌ 
দ্রব্যের দ্বার বরণ করিব জানি না। আমর! তোমার 
সন্তান। আমর! তোমার চরণে হৃদয়ের ভক্তি শ্রদ্ধা 
নিবেদন করিতেছি, তুমি তাহা স্সেহহস্তে গ্রহণ কর 
এবং আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। আজ এই 
প্রভাতে তোমার চরণপুজ! সমাপন করিয়! বিশ্ব- 
জগতের অধিবাপী দেবমনুষ্য সকলকেই আমাদের 
এই যক্ে আহ্বান করিব। 

৫। তুমি জন্মরহিত। তুমি অজর, অমর, 
অক্ষম । তুমিই এই বিশ্বগগতের স্ষ্টি-স্ফিতি- 
প্রলয়কর্তা। তুমিই এই জগতের পালক ও 
নিয়ন্তা। সমস্ত শুভ কন্মের সমস্ত মঙ্গলভাবের 
একমাত্র মূল উৎস তুমিই। তোমারই আদেশে 
বিশ্বজগতের কণ্মধত্জ জনুস্থত হইয়াছে । মৃত্যুও 
তোমার আদেশ অতিক্রম করিতে পারে না। মৃত্যু 
তোমারই মঙ্গল আদেশ বহন করিয়। আনে মাত্র। 


১৬৬ 


তন্তবোধিনী পাত্রকা 


২১ কল্প, ওয় ভাগ 





আমাদের সকল চিন্তা, সকল কর্্দধ তোমাতেই 
পরিসমাপ্ত হউক | আমরা তোমাকে নমস্কার, 
করি। ৮ 

৬। হে আনন্দস্বরূপ! তোমারই আনম্দের 
কণামাত্র- লাভ করিয়! বিশ্ব্গত আজ আনন্দে 
উচ্ছ'সিত হইয়া -উঠিতেছে। আমরা তোমাকে 
ভজন] করি। তুমি আমাদিগকে তোমার অগার 
আনন্দসাগরে একবার প্রাণ ভরিয়া অবগাহন 
করিতে দাও। আমর! যাহাতে স্ুদীর্ঘকাল ধরিয়া 
তোমার নাম প্রচার করিয়৷ জগতকে মঙ্গলের পথে । 
পরিচালিত করিতে পারি, তোমার নিকটে সেই 
কারণে দীর্ঘ আমু প্রার্থনা করিতেছি। তুমি 
আমাদিগকে আয়ু, বল ও বীর্ধ্য প্রচুর পরিমাণে 
প্রদান কর। 

৭।| তোমারই মঙ্জল নিঃমে সংসারে কম্মীযজ্ঞ 
প্রবর্তিত হইয়াছে। কর্মের সঙ্গে সঙ্গে তোমারই 
প্রেরিত জ্কান আমাদের তাস্তরে তসিয়া নীরবে 
বিশ্বজগতের সম্বাদ জানাইয়া দিতেছে । এ সমস্ত 
তোমারই মহিমা-_ইহা| তোমারই মহিমা । তুমি 
আমাদের এই যজ্ছে নিত্য অধিষ্ঠিত থাকিয়! ইহাকে | 
সুসম্পন্প কর। 


| জন্তর "উৎপত্তির মূল কারণ হইয়াও 





৮1 হেস্থন্দর পুরুষ! প্রভাতের অরুণো- 
দয়ের ভিতর দিয়া ঘে অপরূপ সৌন্দর্য্য প্রেরণ 
করিতেছ, সে সৌন্দর্য সহ্য করিবার ক্ষমতা আমা- 
দের ভান্তরে প্রেরণ রূর। তুমি আমাদিগকে 
অন্নজলের অভাব হইতে মুক্ত কর, যাহাতে তোমার 
আনন্দ তোমার শৌন্দর্য আমরা প্রাণ ভরিয়া 
উ্দভোগ করিতে পারি। 
৯। হে পরমপুরুষ! তোমার প্রতিষ্ঠিত; 
যঙ্গলনিয়মে এই ত্রহক্মচক্র বিধৃত হইয়। আছে। 
তুমিই কর্দ্মযজ্ঞের প্রবর্তক | তুমিই এই বিশ্বজগ- | 


তের পালক। আমাদের সমস্ত মঙ্গলভাবের, সমস্ত 


শুভ কর্মের মূল উস তুমি। তুমিই আমাদিগকে 
জাগ্রত করিয়া মন্গল চিন্তা ও কর্মে প্রবৃত্ত করিবার । 
জন্য এতিদিন প্রভাতে মেঘমুক্ত আকাশে আরুণ- 
তগনকে প্রেরণ কর। আমর! তোমার পবিত্র 
নাম লইবার অধিকার পাইয়। কৃতার্থ হই । 

১। হে জ্যোতির জ্যোতি পরমেশ্বর ! 
ভুমিই আানাদের একমাত্র সন্তঙ্নীয়। পরিত্র উদ 


কালে অরুণতপনের ভিতর দিয়া তোমারই 
্বপ্রকাশ জ্যোতির্য মুর্তি আমাদের সম্মুখে প্রকা- 
শিত কর। তুমিই আমাদের রক্ষক। তুমিই 
আমাদের মঙ্গলবিধাতা । তুমিই অসংখা জীব" 
জন্মরহিত 
পরমাত্মা। 

১১। তোমারই করুণায় আমরা কর্্মযজ্ঞের 
সমস্ত উপকরণ পাইতেছি। তুমিই ধশ্মপ্রাবর্তকরূপে 
আমাদিগকে তোমারই প্রবর্তিত ধর্মমসাধনে নিযুক্ত 
করিয়াছ। তুমি অনন্তজ্ঞানম্বূপ। তোমার 
জ্ঞানের একবিন্দু লাভ করিয় বিশ্বজগত অনন্তভ্তান 
তোমাকে লাভ করিবার পথে চলিয়াযুছ। সংশয়বাদী 
ও অশ্রদ্ধাবানদিগের হাদয় হইতে সংশয় ও অশ্রদ্ধা 
সমূলে উৎপটিত করিয়া দাও। তোযষারই আদেশে 
জল মধুক্ষরণ করিতেছে; সমস্ত প্রকাতি মধু 
বহন করিয়া! আনিতেছে। আমরা আমাদের সকল 
কর্মে তোমাকেই প্রতিষ্ঠিত করিতেছি । 

৯২। তোমার ভক্তদিগের যোগক্ষেম তুমিই 
বহন কর। তোমার ভক্তদিগের কণ্মষজ্ স্ুসম্পন্ন 
করিবার ব্যবস্থা তুমিই কর; তুমিই তাহাদিগের 
মঙ্গলবিধান কর। এই জন্য সমগ্র ব্রঙ্গান্ডের 
কণ্মগঞ্জন ভেদ করিয়! তোমার দয়াময় নাম অহ- 
নিশি ধ্ধনিত হইতেছে । তোমার করুণা অজ্- 
ধারে বর্সিত হইয়। তোমার প্রবর্তিত সংসারকে সিল্ক 
রাখিয়াছে। ] 

১৩। এই প্রভাতে আমরা স্থললিত তানে 
তোমার আরতি কৰিতেছি। তুমি তাহ! ন্সেহ 
প্রকাশে আবণ কর। আমাদের অতিথিগণের 
আনন্দ শতগুণ বর্ধিত হউক। 

১৪। তুমি আমাদিগকে দানশীল কর। 
আমাদিগকে আশীর্বধাদ কর যেন আমাদের বংশে 

ংশানুত্রমে দাতার অভাব ন| হয়। তুমি আমা” 
দিগকে তেজন্বী কর। আশীর্বাদ কর যেন আমা” 
দের বংশে তেজস্বী পুরুষের কখনও অভাব না 
হয়। তুমি আমাদিগকে কর্মণীল কর। জাশীর্বাদ 
কর যেন আমাদের বংশে কর্ণাযজ্ঞের অনুষ্ঠাতার 
কখনও অভাব না ঘটে। এই উধাকালে আমরা 
ষে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি তাহা বণ কর এবং 
আমাদের সেই প্র।থন৷ সফল কর। 






৬৬) আঞ্রলি-_-কণ্মপ্রবর্তক দেবত1| 

১ আমাদের এই কণ্ম্নযজ্ঞে মুরোপ, আফ্রিক! 
ও আমেরিকা পৃথিবীর সকল দেশেরই লোক 
ফোগ দিয়াছে, তুমি তাহাদের সকলেরই মঙ্গলবিধান 
কর। ভারতের সকল বিভাগের লোক মিলিত 
হইয়া এই কর্ম্মযজ্রের অনুষ্ঠান করিতেছে এবং 
এসিয়ার অস্তুভুক্তি অন্যান্য দেশের লোক এই 
অনুষ্ঠানে প্রভূত সহায়ত। করিতেছে। তুমি এই 
কর্মধড্ককে সুসম্পন্ন কর। 

২। তোমার হস্তে ফলাফলের ভার অর্পণ 
করিয়া আমর! আমাদের সকলের মিলনকে লক্ষ্য 
রাখিয়। কণ্মী করিয়৷ চলিতেছি। তুমি আমাদের 
অন্তর হইতে বৈরীভাব দূর করিয়া তাহার স্থানে 
মৈত্রীভাবকে সংস্থাপিত কর। 

৩।. তুমি কর্মযজ্র প্রবর্তক । যে দিকে 
নিরীক্ষণ করি, সেই দিকে তোমারই কণ্মের পরিচয় 
পাই। তুমিই বিশ্বকর্মা । তোমারই আদেশে 
আমর! চারিদিকে শতবিধ কর্ট্ের অনুষ্ঠান আরম্ত 
করিয়াছি। তুমি আমাদের অন্তর-বাহির সকলই 
দেখিতেছ। তুমি আমাদের প্রার্থনা সকলই শুন- 
তেছ। আমাদের প্রার্থনা! সফল কর এবং সমস্ত 
তানুষ্ঠঠনের উপর তোমার মঙ্গল আশীর্বাদ বর্মণ 
কর। 

৪। কর্দ্দযজ্ঞের দ্বারা আমাদের অন্তর বিশুদ্ধ 
হইলে পর তোমার জ্যোতিশ্ময় মুর্তি সেখানে 
স্বপ্রকাশ হয়। আমাদের পূর্ববপুরুয়ের! কণ্ময্ঞের 
ভিতর দ্রির়াই সংসারে তোমাকে আনয়ন করিয়া- 
ছিলেন। 

৫। আমরা যে সকল স্থুশ্রাব্য গানের দ্বার! 
আমদের এই কর্মযজ্ঞ তোমাকে আহ্বান করি- 
তেছি, তুমি দেবগণের সহিত এখানে আসিয়৷ সেই 
সকল গান শ্রবণ কর ও তৃপ্তিলীভ কর। আমাদের 
কুম্ময়জ্ঞ সার্থক হউক। 

৬। হে বিশ্বপৃতি ! তুমিই আমাদের একমাত্র 
প্রিয়। তুমিই আমাদের অন্নদাত1॥ জগতে তুমি 
আমাদের প্রত্যেকের জন্য প্রচুর ধনধাম্য দিয়! 
রাগিয়াছ । তোমার আদেশ লইয়া তোমার পথে 
চলিলেই তাহা আমাদের হস্তগত হয়। সূর্ব্য 
ও চন্দ্র তোমার মন্তকস্থ মুকুটে থাকিয়া! তোমার 















৬ 
প্রজাদিগকে আলোক প্রদান করিতেছে । নিশার 
অন্ধকারে তোমার ঘনকুপ্ঃ কেশদামের ভিতর 
হইতে কোটা কোটা গ্রহনক্ষত্র আমাধিগকে পধ- 
প্রদর্শন করে। 

৭। হে অগ্রণী! তুমি আমাদিগকে মঙ্গল 

উদ্দেশ্যে এই কর্ম্মছন্ত আনয়ন করিয়াছ। তুমিই 
কর্ম্মযজ্জের ফলদাতা। তুমিই তোমার প্রাতোক 
প্রজার প্রয়োজন জানিয়া যথোপযুক্ত অর্থমকল 
বিধান কর। আমাদের অন্তরের প্রার্থনা তুমি 
শ্রবণ কর, তাহা আমর! জানিয়াছি। বিশ্ববাসী 
দেবমনুষ্য হইতে ধুলিকণ! পর্য্যন্ত সকলেরই অন্তরে 
তুমি অধিষ্ঠিত আছ এবং সকলেই তোমার মহিন] 
নিত্য কীর্তন করিতেছে । আমাদের পৃর্ববপুরুষদের 
মত আমরাও তোমাকে আমাদের কর্মী সর্বব- 
শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছি। 
৮ তুমি ভূমা। তোমার প্রভাব অতুলনীয়। 
আমরা তোমার নিকট আামাদের নিজের মঙ্গল 
কামনা করিতেছি; আমাদের পরিবারের মঙ্গল 
কামনা করিতেছি; আমাদের দেশের এবং এই 
বিশ্বংসারের মঙ্গল কামনা! করিতেছি। তুমি 
আমাদের এই প্রার্থন। সফল কর। 

৯। যাহার! দুর্বল, যাহারা ভয়ে হাভিভূত, 
তাহারা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়৷ অন্য দেবতার 
আশ্রয় লইতে ধাবিত হয়। সবলের নিকট তুমি 
স্থপগ্রকাশ। হে মহাবল ! তুমি আমাদের প্রাত্যেকের 
আন্তরে তোমারই অধীনে থাকিবার উপযুক্ত বল- 
বিধান কর। ছুর্বিল ব্যক্তি জানে ন| যে, কর্ম্মযজ্ঞের 
সমস্ত ফল একমাত্র তোমারই আদেশ অপেক্ষ। 
করে। একমাত্র তোমাতেই আমর! স্থিতি করি- 
তেছি। আজ এই মঙ্গল প্রভাতে আমর! 
তোমাকে প্রাণ ভরিয়। আহ্বান করিতেছি । তুমি 
তোমার জ্যোতিশ্ময় মুর্ভিতে আপিয়া স্থুমার্জি্রত 
পবিত্র স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আমাদের নয়ন 
সার্থক কর। 

১০। আজ তুমি আমাদের হাদয়ে আলিয়াছ। 
আমাদের আন্তর হইতে দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি 
সমুদয় পঙ্িল ভার বিধৌত হইয়া গিয়াছে । ভাজ 
আমর! জগতের ক্ষুদ্রবৃহ্ সকল অধিবাসীর সহিত 
এক প্রাণে তোমার অর্চনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। হে 








১৬৮ 


অম্ৃত্ের পুত্রসকল ! তোমর! যে যেখানে আছ, 
আজ আমাদের এই কার্ডে উপস্থিত * হইয়! 
আমাদের এই পরম উপাদেয় অর্চনায় যোগদান 
কর। 


গান। 

(শ্রীনির্দ্লচন্ত্র বড়াল বি-এ ) 

মিশ্র বেহাগ-_দাদ্র!। 
আপনি যখন হৃদয়ে ফুল ফুটবে না, তুমি এস ) 
শুদ্ধ যখন জীবনে গীত উঠবে না, তুমি এস। 

জীবন যখন হবে মরু 

রইবে ন1! তায় 'একটি তরু 
যখন অন্ধ কার! ঠেক্বে ধর! তুমি এস । 


কান্প! যখন বক্ষে আমার বন্যা ববে, তুমি এস । 
বিফল যখন লাগ্বে জীবন মাগবে মরণ, তুমি এস। 
ওগো নিমেষে ফুল ফুটিয়ে! তবে 
দ্ুধার উৎস ছুটিয়ে! ভবে 
আমার কান্ন-জলে পানা-দোলায় তুমি এম। 


তুমি আমার জীবনে কি 
কইতে আমি পারি সেকি 
সব গীতি যে বদ্ধ সেথায় সব উপমা মিথ্যে মেকি। 


তুমি আযার জীবনে কি 
তুমি বিনে জান্ধে কে কি 
ওগো তোমার চরণতলে সব বিকান তুমি এস ॥ 





ভারতের মিলনসাধনে জাতীয় 
পরিচ্ছদ । 


(শ্রক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ) 
ভারতের মিলনলাধনে, অর্থাৎ ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশবাসীদের পরস্পরের মুখের নহে, প্রকৃত 
আন্তরিক মিলনসাধনে ভাষার এঁক্য যেমন এক 
অতি উচ্চ স্থান অধিকার করে, সেইরূপ পরি- 
চ্ছুদের এক্যও যে এক বিশেষ উচ্চ স্থান অধিকার 
করে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন 
না। তুমি বাঙ্গালী-_তুমি ধুতি-চাদর পরিয়! 
হী পাপ যেন মলয়বায়ুর সঙ্গে 


তন্ধবোৌধিনী পত্রিকা 





২১ কগ, ওর ভাগ 


তালে তালে উড়্িয়! চলিয়াছে; তোমার মনের 
সমস্ত ভাব যেন স্বর্ণপ্রসূ ভারততূমির সঙ্গে মিশিয়! 
চলিয়াছে। আর একটা বাঙ্গালী তাহার বিদেশী 
বন্ধু ইউরোপীয়ের সাজে হ্যাট বুট প্যাণ্ট-কোট 
পরিধান করিয়া মুখ হইতে বারে বারে ধুম 
উদগার করিতে করিতে চলিয়াছেন__-ঠাহার চরণ 
ও চলনভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় যেন, তিনি ভারত- 
বর্ষকে সমুদয় ইউয্লোপ দিয়! টাকিয়া: ফেলিতে 
চান। তাহারা “বিলাতি ধরণে হাসেন আর 
ফরামি ধরণে কাশ্নে; তাহার! প1 ফাঁক করে 
সিগারেট খেতে বড্ডই ভালবাসেন” । এই সাহেবী 
বাঙ্গালীকে তুমি বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতেই পারিলে 
না; আর তোমাকে, বাঙ্গালী বলিয়! স্পষ্ট দেখিতে 
পাইলেও তিনি ইচ্ছাপূর্ববক চিনিলেন না, পাছে 
তিনি নিজেও বাঙ্গালী বলিয়া ধরা পড়েন! তিনি 
যখন তোমার পার্খে পা ফাঁক করিয়া দীড়াইলেন, 
তখন তাহার বদনমগ্ডল ভামানিশার মসীলিপ্ত 
হইলেও তুমি হয়তো তাহাকে কোন ইংরাজের 
বংশাবতংস ভাবিয়! সঙ্কুচিত হইলে, কথ! কহিতেই 
সাহস করিলে না। এইখানে পরস্পরের কথা- 
বার্তায়, ভাবের আদানপ্রদানের সম্ভাবনাই তো 
বিলুপ্ত হইল, মিলনের কথ! উঠিবে কিপ্রকারে ? 

পরিচ্ছদের বিভিন্নতা যেমন পরস্পরের পার্থক্য- 
সাধনে সহায়তা করে, পরিচ্ছদের এঁক্য তেমনি 
পরস্পরের একাসাধনে যথেষ্টই সহায়তা করে। 
এই যে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 
পর্যান্ত সকল অংশেরই অধিবাসী সাধারণত খুতি- 
চাদর বা কেবল ধুতি ব্যবহার করে; এই যে 
ভারতের রমণীগণ লাধারণত সাড়ী-ওড়ন! ব৷ কেবল 
সাড়ী ব্যবহার করে, ইহা দ্বারাই তে! বলিতে 
গেলে আমরা পরস্পরকে ভারতবাসী বলিয়া 
চিনিয়া লই এবং পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান- 
প্রদান ও প্রাণের বিনিময় করিতে উৎম্থুক হুই। 
একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা! যাইবে যে, বর্তমানে 
পরিচ্ছদের বিভিন্নতার কারণে ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশবানীগণের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের যে 
পরদ। পড়িয়াছে, পরিচ্ছদদের এক্য সাধিত হইলে 
সেই পরদা অপসারিত হইবে নিঃসন্দেহ। 

এ কথা বলিলে চলিবে না যে, প্রথমে ভাগ” 


দা 
আশ্বিন, ১৮৪৭ 


একা সাধিত হৌক, কঙ্গেসে মিলন স্থাপিত হৌক, 
পরে পরিচ্ছদের এীকাসাধনে হস্তক্ষেপ কর। ইহা! 
বালকোচিত কথ! যে, ভাষার বা অন্যানা বিষয়ে 
এঁক্য না! হইলে পরিচ্ছদের এঁকাসাধনে হস্তক্ষেপ 
করিও না। ভারতবাদীর' প্রকৃত মিলনসাধন 
উচ্ছা করিলে এক-এক সময়ে এক-একটা দিক 
ধরিয়। এক্যসাধনের চেষ্টা করিয়া! নিরস্ত থাকিলে 
চলিবে না। যত দিক দিয়া এবং যে দিক দিয়া 
লম্ভব, তত দিক দিয়! এবং সেই দিক দিয়া সমবেত- 
ভাবে বা পৃথকভাবে এঁক্য সাধনের চেউ! কর! 
কর্তব্য। 

এই এঁক্যসাধনের অনুকূল আমাদের জাতীয় 
পরিচ্ছদ কিপ্রকার হওয়া উচিত, তাহা স্থির 
করিবার পূর্বের ব্যক্তিগত পরিচ্ছদের প্রয়োজন ও 
উপযোগিত! প্রভৃতি ব্ষয়ে সংক্ষেপে আলোচন! 
করিলে ভাল হয়। 'ামাদের বিবেচনায় আত্মারক্ষা- 
রূপ সর্ববপ্রধান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিচ্ছদ 
আবিষ্কৃত ব| শ্বত-অভিব্যক্ত হুইয়াছে.। 


শাত্মরক্ষা। মানুষের সর্ববপ্রধান স্বাভাবিক 


কর্তব্য। সকল জীবজন্ত্র ন্যায় মানুষেরও ইহা 
অন্তর্নিহিত সাধারণ স্বাভাবিক ভাব। আত্মরক্ষার 
চেষ্টা ন| থাকিলে মানুষ দীড়াইতেই পারিত না । 
আদিম অবস্থায় বৃহতকায় শতবিধ ভীষণ জানোয়ার- 
'দিগের উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ 
পাখীদের মত গগনস্পর্শা গাছের উপর বাস! 
বাধিয়| থাকিত দেখা যায়। আফ্রিকাখণ্ডে 


এখনও এই জাতীয় মানুষ দৃষ্ট হয় । এইপ্রকার 
আত্মরক্ষার চেষ্টার ফলে মানুষ গাছের উপরিস্থ 


বাস! ছাড়িয়া গিরিগুহা আশ্রয় করিল; এবং 
গিরিগুহাতে বথাযুক্ত লংকুলান না হওয়ায় ক্রমশ 
কুটার প্রভৃতি, এবং কুটার হইতে অট্টালিকা নিপ্মাণ 
করিতে লাগিল। 

আত্মরক্ষার সূত্র ধরিয়াই যেমন অ্রালিকার 
অভিব্যক্তি হইয়!ছে, সেইরূপ আমাদের অনুমান হয় 
যে, আত্মরক্ষার সুত্র ধরিয়াই পরিচ্ছদেরও অভিব্যক্তি 
হুইয়াছে। লম্ভবতঃ শীতগ্রীন্মবর্ষা প্রভৃতির কঠোর 
তাড়না হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টাসূত্রেই পরিচ্ছদের 
অভিব্যক্তির সর্বপ্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল আমরা 
দেখিয়া আসিয়াছি যে, আদিম মানব আত্মরক্ষার 
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ভারতের মিলননাধনে জাতীয় পরি স্ছদ 


১৬৯ 


জন্য গাছের উপরেও বাস! বীধিয়া থাকিত। হয়তে! 
সেই সময়ে সে বড় বড় গাছের বড় বড় পাতা ছারা 
শীত, গ্রীক্ষ, বিশেষতঃ বর্ধার-হস্ত হইতে আত্মরক্ষার 
উপযোগিতা লক্ষ্য করিয়াছিল। সস্তবতঃ প্রথম 
প্রথম সেই সমস্ত পাতা দ্বারাই জাদিম মানব দেহ 
ঢ|কিবার চেষ্ট। করিত | ক্রমে জ্কানে ও বুদ্ধিতে 
অগ্রনর হইলে মানুষ গাছেরই আশে পাতার শুক্ব 
বেটা! ঝা ছোট ছোট সরু ডালের সাহায্যে পাতা- 
গুলি সেলাই করিয়া দেহ াচ্ছাদিত করিত। 
এখনও কোন কোন অসভ্য জাতির কটি-মাচ্ছাদক 
পত্রপরিচ্ছদে ইহার আভাস পাওয়া যায়। পরে 
যখন বড় বড় পশুগণকে সংগ্রামে নিহত করিয়া 
মানুষ ঠাহাদের চণ্ধ পাইতে লাগিল, তখন সে 
সেই সমস্ত চণ্ম হইতে পরিচ্ছদ গ্রস্ত করিয়া! 
আত্মরক্ষা করিত। সেই সকল পরিচ্ছদ আস্ি- 
নিশ্গিত ছুঁচের ছার! শু অন্ত্রাদির সাহায্যে সেলাই 
করা হইত। বলা বাহুলা, এই চর্্মপরিচ্ছদের 
অভিব্যক্তি হইত্তে বহুকাল লাগিয়াছিল। 

ইহ। বল] অনাবশ্যক যে, সেই আদিমকালেও 
সকল মানুষের সকল সন্তান সমান সুস্থ ও সবল- 
কায় হইয়! জন্মগ্রহণ করে নাই। কাজেই দুর্ববল- 
তর সন্তানগণের পক্ষে বৃহতকায় পশুগণকে সংগ্রামে 
নিহত করা! এবং তাহাদের চণ্মসংগ্রহ করিয়! 
পরিচ্ছদ নিন্মাণ করাও দুরূহ হইতে লাগিল। 
ক্রমে পৃথিবীতে লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাইবার কারণে মানুবদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতাও 
বাড়িতে লাগিল। প্রতিদ্বন্্বিত। ক্রমশই তীব্রতর 
হইতে থাকিলেও মানুষ দেহ আচ্ছাদিত রাখিবার 
অভ্যাস আর ত্যাগ করিতে পারিল না। তখন 
দেহ আচ্ছাদিত রাখ। মানুষের খুবই ভভ্যন্ত হইয়া! 
গিয়াছে এবং সেই আচ্ছাদনজনিত স্থখের আস্বাদ 
বেশ উপলব্ধি করিয়াছে । কাজেই বাধ্য হইয়! 
মানুষ আত্মরক্ষার উপযোগী দেহাচ্ছাদনের সহজ- 
লভ্য উপকরণের সন্ধান করিতে লাগিল। তথন 
তুলার সন্ধান করিতে লাগিল। তখন তুলার 
সন্ধান পাওয়া গেল। তুলা হইতে স্থতা! প্রস্তুত 
হুইল এবং স্থৃতার সাহায্যে বস্ত্র ও পরিচ্ছদ নিশ্মিত 
হুইয়। আত্মরক্ষার উপায়বিধান সহজসাধ্য হইয়া 
উঠিল। এই প্রকারে দেখ! যাইতেছে যে, সর্বব- 


৭০ 
বিধ পরিজ্ছদেরই মূল উদ্দেশ্য ও বঙ্গ এতে 
 লক্ষাই হইল আত্বারক্ষণ? : ২ 

এখন দেখা যাক যে, ভারতবাসীর পক্ষে কোন্‌ 
একার পরিচ্ছদ ' সুলভ ও আত্মরক্ষার উপযোগী । 
মোটামুটি ধরা যাইতে পারে যে, হিমালয়ের তল- 
দেশ হুইড্ডে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত তারতের প্রায় 
সকল অংশই উষ্ণ প্রধান। স্থৃরাং বিভিন্ন খাতুর 
কঠোরতা! এট়াইবার জনা হিমালয়ের পরপারে এবং 
পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে পশমনির্টিত রাশি রাশি গরম 
কাপড় পরা যেরূপ সুখের কারণ হয়, এদেশে 
তাহ! সাধারণত স্থখের কারণ ন! হুইয়। ছুঃখেরই 
কাঁরণ হইয়া উঠে। এদেশে শীতের কয়েকমাস 
গরম কাপড় 'গুখদায়ক হইলেও সাধারণত সারা 
বতসঃই অনাবৃত দেহে অতিবাহিত কর! যাইতে 
পারে। দেখা যাঁয় যে, ঘোর শীতের সময়েও 


ূর্ঘয ও অগ্নির উত্তাপে শরীর তাতাইয়! লইয়া 


এদেশের দরিদ্রসাধারণ সুতার নিশ্মিত সামান্য বঙ্টে 


দেহ আচ্ছাদিত করিয়া সহজেই দিম অতিবাহিত. 


গ্রে । শীতের সময় ছাড়া অন্য সময়ে বেশী কাপড় 
ব। গরম কাপড় পরিলে দেহ শুকাইয়! যায়_- 
আত্মারক্ষণার পরিবর্তে আত্মাবিনাশ সাধিত হয়। 


কাজেই, এদেশে আত্মরক্ষ। করিতে চাহিলে খুব 


হালকা পরিচ্ছদ ব্যবহার কর! কর্তব্য। স্থৃতার 
কাপড়, বিশেষত খদ্দরের কাগড়, সহজলভ্য এবং 
সবল খতুর পক্ষে উপযোগী বলিয়া জাতীয় পরি- 
চ্ছদ্দের জন্য ত্বাহারই সমধিক প্রচলন বাঞ্ছনীয় 
স্বাধীনত। হইল আত্মরক্মার প্রাণ। বর্তমান 
প্রবন্ধে ইহা সবিস্তার বুঝাইতে যাওয়া! অনাবশ্যক 
হইলেও আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, আত্মরক্ষা 
প্রকৃতপক্ষে সাধন করিতে গেলে স্বাধীনতায় 


স্প্রতিঠিত হইতে হইবে । কাজেই জাতীয় পরিচ্ছদ ৷ 


স্থির করিতে গেলেও দেখিতে হইবে ষে কোন্‌; 
যে, কোন ভ্ত্রীলোক -কাছ৷ দিয়! সাড়ী না৷ পরিলে 


প্রকার পরিচ্ছদে স্বাধীনতা রক্ষিত হয়। উচ্চ 
পদস্থ একজন ইংরাজ রাজপুরুষ আমাকে বলিয়া 
ছিলেন যে, “সমস্ত পৃথিবী অনুসন্ধান করিলেও 
ধুতিচাদর-পর! কোন জাতিকে স্বাধীন দেখিতে 
পাইবে না; স্বাধীন জাতিমাত্রই কোন-না কোন 
গ্রকার ভাটস!ট পোষাক পরে”। জাতীয় পরিচ্ছদ- 
বিষ্য়ক ক্মালোচন! প্রসঙ্গে এই কথাট। ভাবিবার 


] 
| 





1 পরিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। 
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বিষয় বটে ।: ইহ| সহজ কথ| যে, আমাদের মধ্যে 
যেভাবে কৌচার বাহার দিয়া খধুতিচাদর পরিবার 
প্রথা আছে, সে ভাবে ধুতিচাদর বাবহারে স্বাধীনতা 
দূরে থাক, আত্মরক্ষা, করাই সম্তব নহে। কেহ 
তোমাকে ভান্যায়পূর্ববক আ.ক্রগণ করিতে আসিল 3 
তোমার শক্তি থাকিলে তুমি তাহা পরাহত করিবে, 
তোমার শক্তি না থাকিলে পলায়ন করিতে বাধ্য 
হইবে। -কিন্ত্ব কোন প্রকারে কৌচা-ক।ছ। খুলিয়। 
গেলে-_+এই অবস্থায় যাহা খুলিয়। যওয়। (মোটেই 
অসম্ভব নহে-_-তুমি তাহা সামলাইরে না আত্মরক্ষ। 
করিবে? স্পন্টই বুঝ! যায় যে, বর্তমানে বামহস্তে 
কেৌচা ধরিয়! হেলিয়দুলিয়। চলিঝর এবং পায়ের 
গুল্ফসন্ধি পর্য্যন্ত খুতি নাম।ইয়া৷ পদে পদে হৌচট 
খাইবার উপযোগী করিয়! ঝাঙ্গালীদের মধ্যে ধুতি 
পরিবার যে প্রথ৷ প্রচলিত আছে, সে প্রথানুযায়ী 
ধুতি'টাদরের সদ্ধযাবহার করিলে স্বাধীনতা কিছুতেই 
অঙ্ভ্বন করা যাইবে ন|, স্থতর।ং আত্মরক্ষা'ও অস- 
স্তব হইবে। 

অনুমান হয় যে, ইহ উপলব্ধি করিয়া 
ভারতের বীর জাতিগণ তাহাদের পুরুষদিগকে দুরে 
থাক, রমণীদিগকে৪ আততায়ীদিগের সহিত গ্য়ো” 
জনমত সংগ্রাম করিবার উপঘোগী পরিচ্ছুদ ধারণের 
অধিকার প্রদান 'করিয়াছে। সম্ভবত ম্নেন্ছ যবন" 
দিগের সঙ্গে অনবরত সংগ্রামে লিপ্ত থাকিবার 
ফলেই : পশ্চিম।ঞচলের রমণীগণ পায়জাম| পরিবার 
অধিকার পাইয়াছে ; এবং মুসলমানদিগের -সহিত্র 
প্রলম্িত সংগ্রামের ফলেই মহারাষ্্ী-গ্স্থুতি দাক্ষি- 


৷ গাত্য অঞ্চলের রমধীদের মধ্যে, আমাদের -পক্ষে 


বিসদৃশ ঠেকিলেও-অনতিদীর্ঘ সাড়ী কাছা দিয়! 
বিশেধ প্রয়ে।- 
জন পড়িয়াছিল বলিয়া বোধ হয়: এই প্রথ! রঙ্গ! 
করার পক্ষে একপ্রকার এই শপথ দেওয়। হুইয়।ছে 


তাহার হাতের জল শুদ্ধ বলিয়। বিবেচিত হইবে ন|.। 

ইহার বিপরীতে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় 
দেখি না যে, বাঙ্গালী জাতি ভীরূত| ও কাপুরুবত। 
প্রদর্শনের উপযুক্ত পন্থ। অবলগ্বন করিয়া স্ত্রীলোক- 
দিগকে গৃহে অবরুদ্ধ রাখাই যুক্তিযুক্ত বিবেচন! 
করিল স্থৃতরাং বঙ্গরমণীর সাড়ী টি প্রণালী 
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ইহা! বল। উদ্দেশ্য নয় যে, বঙ্গরমণীকেও পায়জাম! 
পরিতে হইবে, - অথব কাছ! : দিয় সাড়ী পরিতে 
হুইবে। আমার এইটুকু বলা উদ্দেশ্য যে, স্বাণী- 
নতা অর্জন কর। যদি আমাদের প্রাণগত ইচ্ছ! 
হয়, এবং সময়ে যদি সেই স্বাধীনতার জন্য 
সংগ্রামে নামিতে হয়, তবে ভারতের কোন 
প্রদেশেরই পুরুষের পক্ষেও. হোচটথাওয়া গোছের 
ধুতিচাদর পরিবার প্রথা রাখিলে চলিবে না, 
স্ত্রীলোকের পক্ষেও সহজে. খুলিয়া যাইবার উপ- 
যুক্ত ভারে সাড়ীমাত্র পরিলে চলিবে না। জাতীয় 
পরিচ্ছদ হিসাবে, ভারতের প্ুরুয়ের জন্যও যেমন 
তটসাট কোনপ্রকার পরিচ্ছদ আবশ্যক হইবে, 
ভারতের রমণীরও জন্য সেইরূপ কতকটা৷ আঁটর্শীট 
কোনপ্রকার পরিচ্ছদ নিশ্চয়ই আবশ্যক হইবে। 
সাধারণত আমর! পরিচ্ছদের দুইটা উদ্দেশ্য 
স্থির করিয়া লই--একটী আত্মরক্ষা, দ্বিতীয়টা 
লজ্জানিঝারণ। বেশ করিয়া তলাইয়া দেখিলে 
উপলব্ধি হইবে যে, লজ্জানিবারণেরও ভিতরে 
আত্মরক্ষার ভাব অস্তনিগুঢ় ভাবে প্রচ্ছন্ন থাকে। 
তাত্বারক্ষা। হইতে লজ্জা বৃত্তি অভিব্যক্ত না হইলেও 
যথেষ্ট পরিমাণে যে পুগ্টিলাত করে, সে বিষয়ে 
কিছুমাত্র ষন্দেহ নাই। শরীরের যে যে অংশে 
আঘাত, লাগিলে অতিরিক্ত অনিষ্ট হয়_-কেবল 
নিজের নহে, কিন্তু বংশানুক্রমে অনিষ্ট সংক্রামিত 
হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়, লজ্জার নামে দেহের 
সেই গেই অংশই বিশেষভাবে আচ্ছাদিত করিয়া 
নিরাপদ করিবার প্রথা প্রচলিত হইল। ক্রমে 
সেই ব্যক্তিগত লজ্জার ভাব জাতি ও মমাজের 
মধ্যেও বিস্তৃত হইয়। পড়িল। 
বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সমাজের মধ্যে কোন্‌ 
কার্য লজ্জাজনক, আর কোন্‌ কাধ্যটা লঙ্ডাকর 
নহে, তৎসন্ধঙ্গে যে অল্পবিস্তর পার্থক্য দেখা যায়, 
আত্মরক্ষার উপায়সন্বন্ধীয় ভাব ও অভিজ্ঞতার 
পার্থকাই তাহার কারণ। এ বিষয়ে এখানে 
বিস্তার আলোচন। করিবার অবসর না থাকিলেও 
দুই একট! _দৃষ্টাস্তের দ্বারা আমাদের বক্তব্য 
বংক্ষেপে খোলস! করিয়া বুঝাইতে চাই । 
- ইউরোপীয় সকল জাতির কিনা জানি না, 


ভারতের মিলনঘাধনে জাতীয় পরিচ্ছদ 


গ্াররোধেরই উপযোগী হইয়। থাকিল। আমার : 
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অন্তত ইংরাজ জাতির রমণীগণ বক্ষস্থল প্রভৃতি 
দেহের অনেক অংশ স্বাভাবিকভাবে অনাবৃত রাখে 
না, কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক সেই জঙ্গপ্রত্াঙ্গ বিশেষভাবে 
দেখাইবার জন্যই পরিচ্ছদের সাহায্যে আনাবৃত 
রাখে এবং নানা! উপায়ে সেই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের 
প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে_-ত]হাতে উহার! 
লড্জাবোধ করে না। আমাদের দেশে এ ভারে 
দেহের নগ্নতা দেখাইতে গেলে অথব। অঙ্গ প্রত্যাঙ্গের 
প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে অত্যন্ত লজ্জাকর 
বলিয়। বিবেচিত হইবে) অথচ স্বাভাবিকভাবে 
দেহের অনেক অংশই আনাবৃত থাকিলে তাহ! 
লজ্জাজনক বিবেচিত হইবে না। এই পার্থক্যের 
কারণ সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। 
ইংরাজদের মধ্যে ন্য়ন্বর প্রথার আধিক্য থাকাতে 
বংশবিস্তারসূত্রে জাতি ও সমাজ সংরক্ষণের জন্যই 
রমণীদিগের পক্ষে পাকেপ্রকারে পুরুযদিগকে 
নিজের প্রতি আকর্ষণ কর! আবশ্যক হইয়া! পড়ে। 
কিন্তু আমাদের দেশে উহার বিপরীতে বিবাহে 
স্প্রদান প্রথারই প্রাধান্য থাকায় পুরুষদিগকে এ 
ভাবে প্রলুব্ধ করিবার প্রয়োজন তানুভূত হয় না। 
ইংরাজদিগের নিকট গুনিয়! শুনিয়া আমাদের এক 
ভ্রান্ত ধারণ! হুইয়াছে যে, আমাদের দেশ উ্: প্রধান 
হওয়াতে ভারতবাসী স্বভাবত এবং : সাধারণত 
পাশ্চাত্যদিগের জপেক্ষ। অধিকতর কামুকতা প্রবণ । 
ইহা সম্পূর্ণ ভূল। আমাদের ও পাশ্চাত্যের 
পোযাকপরিচ্ছদ এবং আচারবব্যবহারই এ ধারণার 
ভ্রমাত্মকত্ব সপ্রমাণ করিতেছে । ভারতবাপী বেশী 
কামুক হইলে তাহার পোষাকের ঢ২ও তদনুযায়ী 
সংগঠিত হইত। আর এ যে ভারতে জ্্রীলোকদিগের 
স্বাভাবিক ভাবে অঙ্গ অনাবৃত রাখিবার কথ! বলিয়! 
আসিয়াছি, তাহাও ভারতের :যে যে অংশে অব- 
রোধ প্রথার প্রাধান্য বশতঃ জ্ীলোকেরা পুরুষের 
সম্পর্করহিত আন্তঃপুরে বেশীর ভাগ থাকে, ঘেই 
দেই অংশেই সমধিক এচলিত দৃষ্ট হয়। বে সকল 
প্রদেশে অবরোধপ্রথা নাই, সে সকল প্রদেশে 
আঙ্গ প্রত্যঙ্গ এরূপ -আনাবুত রাখবার রীতি 
দেখা যায় না। উপরোক্ত আলোচনার ফলে 


আমাদের মনে হয় যে, ভারতের জাতীয় পরিচ্ছদ 


এমনটা হওয়! উচিত, যাহাতে লল্ভদ্রাহীনত। প্রকাশ 
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না পায়, প্রতাত যাহা দ্বারা দেহের দুর্বল অংশ- 
গুলি স্থুরক্ষিত হইয়! সলজ্জভাব যথাযুক্ত প্রকাশ 
পায়। 

তবে কি আমাদের সমাজে ধুতিচাদরের স্থান 
নাই? ভারতবাসীর পক্ষে ধুতিচাদর কি সর্ববতো- 
ভাবে পরিত্যাজ্য 1 তাহা যদি হইবে, তবে ধুতি- 
চাদর এদেশে স্থায়িত্ব লাভ করিল কি প্রকারে? 
আমরাও বলি, এদেশের পক্ষে ধুতিচাদরের উপ- 
যোগিত! না থাকিলে উহ! স্থায়িত্ব লাভ করিত ন|। 
উহারও উপযোগিতা এবং ব্যবহারের অবসর 
নিশ্চয়ই আছে। কঠোর কর্মক্ষেত্র হইতে পরি- 
শ্রান্ত হইয়া ঘণ্মাস্তকলেবরে যখন আমরা গৃহে 
ফিরব, তখনই বর্ধক্ষেত্রের পরিচ্ছদ খুলিয়া রাখিয়! 
ধুতিচাদর ব্যবহার করিয়! ছুদণ্ড আরাম অনুভব 
করিবার অবসর । কর্মক্ষেত্রের পরিচ্ছদ ছাড়িয়! 
ধুতি-পরিহিত অর্ধ-জনাবৃত দেহে মুক্ত গগনের 
নিন্গে বসিয়া! যখন মলয়পবন সেবন করা যায়, সে 
আরাম উপতোগের তুলন| কোথায়? সেইপ্রকার 
দেবপূজায়: বিবার জন্যও" ধুতিচাদরের বিশেষ 
উপযোগিত। আছে। ্সানান্তে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, 
ধুতিচাদর পরিয়। খন পবিভ্রদেহে ও পবিত্র মনে; 
দেবপুজায় বসা যায়, সে পবিভ্রভাবের তুলনা 
কোথায় ? .সে পবিত্রভাব ভারতের হিন্দু ব্যতীত | 
আর কেহ উপলব্ধি করিতে পারে কিনা সন্দেহ। 
গৃছের ভিতরে তুমি যতই কেন আলগা রকমের 
কাপড় পর না কেন, তাহাতে আামার্দের বিশেষ 
আপত্তির কোন কারণ নাই; কিন্তু বাহিরে কণ্ম- 
ক্ষেত্রে বাহির হইবার সময় আ'াটস্টাট রকমের কোন 
পরিচ্ছদ পরা যে যুক্তিসঙ্গত, সে বিষয়ে কোন 


তৰবোধিনী পত্রিকা 


২১ কল্প ৩য়, গাগ 


সাধারণ ঢং থাকা৷ উচিত-_বে ঢং পোষাক পরিয়া 
শত নয়নের দৃ্তিকেন্দ্র হুওয়! ঠিক বলিয়! মনে 
করি না। তুমি কবিই হও বা দার্শনিক হও, তুমি 
এঁতিহাসিক হও বা কেরানীই হও, তোমরা যে 
দেশের অধিবাসী হইবে, বাহিরে যাইতে গেলে সেই 
দেশের সেই জাতির উপযুক্ত দাধারণ ঢংয়ের 
। পোষাক পরিয়! বাহির হওয়াই যুক্তিসঙ্গত । উহ্থারই 
উপর প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ আকৃতিপ্রকৃতি 
অনুসারে কাটছ1ট করিয়া পোষাক-পরিচছাদ 
স্থশোভন করিতে পারে । 

উপরে যাহ! বলিয়া! আদিলাম, তাহা! হইতে 
এইটুকু বুঝা যায় যে, কি পুরুষ, কি জ্রীলোক, 
ভারতবাসী সকলেরই পক্ষে জাতীয় পরিচ্ছুদরূপে 
যাহা নির্দিষ্ট হইবে, তাহ আত্মরক্ষার অনুকূল হওয়! 
উচিত, স্বাধীনতা রক্ষার উপযোগী হওয়া উচিত, 
হালক1 রকমের এবং স্থুলভ হওয়া! উচিত। ম্থলভ 
করিতে গেলে পরিচ্ছুদ খদ্দরের করিতে হয়-_ 
অবশ্য শীতের সময় ধনী ব্যস্তি পশমের কাপড় 
ব্যবহার করিতে পারেন। হা'লক। করিতে গেলেও 
স্ুতারই করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন খদ্দরের 
কাপড় বড় ভারী হয়। সেটী ভূল। হাতে কাট! 
সরু সৃতার কাপড় যথেষ্ট হালক1 হইতে পারে। 
শালীনতা! রক্ষার উপযুক্ত পোষাক চাহিলেও বোধ 
হয় খদ্দরেরই কাপড় স্থবিধাজনক | শাস্তভিপুরী 
দিগম্বরী প্রভৃতি ধরণের সাড়ীধুতি দর্ববতো্ভাবে 
পরিত্যাজ্য বলিয়াই মনে হয়। আ'াটসাট পোষাক 
করিতে গেলেও খদ্দর সকল দিকেই উপযুক্ত। 
পুরুষদের পঙ্গে, সকল দিক বজায় রাখিয়া আ'টস'ট 
পোষাক স্থির করিতে গেলে মনে হয়, পার্শা 





সন্দেহ নাই। গৃহের ভিতরেও যে ধুতি-চাদর 
পরিবে, তাহাতেও লক্ষ্য রাখা উচিত, যাহাতে : 
পুত্রকন্যাদিগের নিকটেও যথাযথ শ্লীলতা রক্ষিত 
হয় এবং লজ্জার মর্যাদা রক্ষিত হয়। বাহিরেও 
যদি ধুতিচাদর পরিয়া বাহির হইতে হয়, তবে "তাহা 
উপযুক্তরূপে আটস'টভাবে পরা উচিত। 

জাতীয় পরিচ্ছদের যখন কথা উঠে, তাহা 
বাহিরের কষ্ক্ষবসূত্রেই উঠে । গৃহে তুমি 
তোমার স্ৃবিধামত পরিচ্ছদ পরিতে পার, কিন্তু 
বাহিরের পরিচ্ছদে সকল ভারতবাসীর মধ্যে একট! 


কোটের মত একটা! কোট এবং তলদেশে একটু 
আ'টর্সাট পায়জামাই হৌক বা প্যাপ্টই হৌক 
অনিবার্য । তবে যাহার! ইহাও যোগাইতে অঞ্ষম 
হইবে, তাহার! না হয় ধুতিই পরিবে,কিন্তু মালকোচ্চা 
কতকট! মারিয়! উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবামীদের মত। 
মেয়েদের পক্ষে সকল দিক বজায় রাখিয়। জাতীয় 
পরিচ্ছদ স্থির করিতে গেলে মনে হয়, গলা হুইতে 
তান্ততঃ হাটু পর্য্যন্ত জাচ্ছাদন করে এইরূপ একটা 
সেমিজের মত কাপড়, জ্যাকেটের মত একটা কিছু 
এবং সাড়ী অনিবার্য । সেই সাড়ী তুমি কাছ! 


নদ [ 
আঁখিন, ১৮৪৭ 


ও 


দিয়াই পর অথবা নিজের অভিরুচিতে অন্য কোন 
ভাবেই বিন্যস্ত কর _অশোভন না হইলে এবং 
আত্মরক্ষার প্রতিকূল না হইলেই হইল । 

আমি অনেকাদন যাব এই বিষয়ে আলোচন! 
কররিতেছিলাম॥। সেই আলোচনার ফলে যাহা স্থির 


করিতে পারিয়াছি, তাহাই দেশনেত স্ুবীবর্গের | 


বিবেচনার জন। উপস্থিত করিলাম । আমার মনে 
হয়, বিষয়ের গুরুত্ব এত যে, আন্তত পুরুষদের 
জাতীয় পোষাক পরিচ্ছদ কিরূপ হওয়! উচিত তাহা 
স্থির করিবার জন্য কংগ্রেসে এবিষয় উপস্থিত 
করাও যুক্তিসঞ্ষত। কংগ্রেসের কর্তব্য জাতীয় 


পরিচ্ছদের মোটামুটি ভাব স্থির করিয়া দেওয়।-_. | 


খুটিনাটিশুলি প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে নিজে স্থির 
করিবে। 


সমাজ ও সংস্কার। 
(শ্রীচিস্তামণি চট্টোপাধ্যায়) 

এদেশীয় প্র।গীন শাস্ত্রে যে কয়েকটা সংস্কারের উল্লেখ 
দেখিতে পাই তাহ! যথাক্রমে বিবাহ, গাধান, পুংসবন, 
সীমস্তো্নয়ন, জা তকর্ম্মন, অন প্রাশন, নামকরণ, চুড়াকরণ, 
উপনয়ন ও সমাবর্তন ॥ উহাদের মধ্যে চুড়াকরণ, উপনয়ন 
ও সমাবর্তন দশ-পনের বৎসর পূর্বে দিবসত্রয়ের মধ্যে পরি- 
সমাপ্ত হইত । আজকালকার দিনে একদিনেই শেষ হইয়! 
যায়॥ বর্তমান সণয়ে গর্ভীধান, পুংসবন ও সীমস্তোনস্ধন 
হিন্লুদমাজেও বড় একটা অনুষ্ঠিত হয় না। রুচির 
পরিবর্তন উহার অন্যতম কারণ হইতে পারে। কিন্ত 
প্রাচীন হারীতসংহিতান্ন ও পরবর্তী সময়ের তবদেব- 
পদ্ধতিতে সব-কয়েকটিরই উল্লেখ আছে । 

্রাহ্মদমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে অনুষ্ঠানের প্রচলন 
করিয়া! যান, তাহাতে গর্ভাধান, পুংসবন ও সীমস্তো্নয়ন 
আদৌ স্থান পার নাই। এ পদ্ধতির মধ্যে জাতকর্খা, 
নামকরণ, উপনয়ন, দীক্ষা, বিবাহ, উদদীচ্যকম্ম, অন্ত্যেষ্টি 
ক্রিয়। ও শ্রাদ্ধ স্থান পাইয়াছে। - শাস্ত্রের নিয়নাহ্সারে 
উপনয়নেই গায়ত্রীদীক্ষা হইগ। যায়) স্বতন্ত্র দীক্ষার 
প্রয়োজন হয় না। অনেকে আবার উপনয়নের পরে 
তান্ত্রিক গুরুর নিকট হইতে ইস্মন্ত্রের দীক্ষা লন। 
এইকপে হিন্দুসমাজে অনেক দিন'হুইতে দীক্ষার ব্যবস্থা 
খাকিলেও ভবদেবপন্ধতির ভিতরে দীক্ষ! বলিয়। স্বতন্ত্র 
আক্কারীর উল্লেখ নাই। কুশগিক| বিবাহসংস্কারের 
অগগীভূত হওয়ায় তবদেবপঞ্তিতে উহা স্বতন্ত্র সংস্কার 


: বলিয়া উল্লেখ করা! হয় লাই। কিন্তু আদি ব্রান্দসমাজের 
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অন্থ্ঠানপদ্ধতিতে উদীচ্যকর্ধ স্বতন্ত্র সংস্কার বলিয়া! উল্লেখ 
আছে? এবং স্বতন্ত্র সংস্ক'র বলিয়া উহ! পরিগণিত, হয়। 
নন্তোষ্িক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ প্রাচীন পদ্ধতিতে বা! ভবদেকে 
সংস্ক।ররূণে উল্লিখিত হয় নাই। বোধ হয় মৃতের উদ্দেশে 
অনুষ্টিত হয় বলি উহা! জীধিতের মংস্কার বলিম! গণ্য. 
হয়না । কিন্তু আমাদের মনে হয়, দেহ ভম্মনাৎ হহ্য! 
গেলেও আমাদের কর্তব্য থাকে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 
সংস্কারের পরিসমাপ্তি হয় না বলিয়। অন্ুষ্ঠানপঞ্জতিতে 
বিশেষ চিন্তাসহকারে অস্তোিক্রিরা! ও শ্রান্ধও সংক্কার 
মধ্যে স্থান পাহয়াছে। 

_ এক্ষণে আমাদিগকে আলোচন! করিনা দেখিতে 
হইবে সংস্কার শৰের প্রন্কত অর্থ কি। শাস্ত্রের ভিতরে এক 
স্থানে সামান্য মাত্র উল্লেখ আছে__"পুতে| ভবতি” সংস্কার 
দ্বারা পূত বা! পবিত্র কর! হয়। গর্ভাধান হুইল, তাহ।ও 
শাস্ত্রের আদেশ অগ্ুধায়ী হওয়! চাই। ভগবান স্ষ্টর ভিতরে 
বছর স্থ্টি করিয়াছিলেন । আমাদিগকেও সম্তানপস্ততির 
জন্মদানে বহু করিতে হইবে, তাহার আদেশে বিরাহিত 
জীবন যাপন করিত হইবে) স্মরণ ঝাখিতে হুইবে যে, 
বিবাহকারধ্য কেবলমাত্র ইন্জিয়ের তুষ্টিনাধন জন্য নহে। এই 
উচ্চ লক্ষ/ ধরিয়! থাকিতে হইবে যে, বিবাহ করিতেছি, 
ঈশ্বরের আদেশ ও ই্দিত বুঝিয়। | “পুংসবন” শব্দের অর্থ 
পুযান্‌ হুতে অক্সিন্‌, শাস্ত্রেতে ইহাও আছে “পুংপবনাৎ 
পুংমী করোতি” । পুত্রকানী হই়াও ভগবংক্পার প্রার্থী 
হইতে হইবে। যখন গর্ভমধ্যে ম্পন্দনমান্র অন্ত হ় 
নাই, জরণ জন্মিয়াছে বটে কিন্তু তাহাতে চেতন! সঞ্চারিত 
হয় নাই; তখন হইতেই উহার সংস্কারের আরশ্যকত! 
শান্বকারগণ বুঝিয়ছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ 
শিক্ষ। দীক্ষা! ও সংস্কার ন! থাকিলে কোন জাতির মধ্যে 
যথার্থ সান্বিক প্রকৃতি বিগঠিত, হইতে পাপে ন1।.. এই 
সাত্বিক জাতি গঠন করিবার জন্য যে-কিছু পুর্ব 
আয়োজনের প্রয়োজন গ্রাচীন শাস্ত্রকারগণ তাহা! ষমস্তই 
সম্পন্ন করিয়াছিলেন; কোন অবসরকেই তাহারা! অব- 
হেল! করেন নাই। 

মীমাংসা-গ্রন্থের আলোচনার ভিতরে দেখিতে পাঁই-_ 

*সংস্কারে! দোষাপনয়ে। গুণাধানো। বা” সংস্কার দ্বার! 
দোষ অপনীত হয় এবং গুণ জন্মে । নীমাংসাগ্রস্থে হিন্দুর 
আচার-ব্যরহ|র, পুঞ্জার আয়োজন-উপকরণ সমর্থিত হই- 
যাছিল। তাই মীমাংসাকার সংস্কারের মন্ত্রনিহিত খবি- 
দিগের হ্গ্ষ লক্ষ্যের দিকে সেরূপ জোর ন! দিয়! "দোষ" 
পক্পন ও গুগাধান” ইহারই উপর জোর দিয়াছেন। 
মীমাংসাকারের নিকট ইহা অপেক্ষ1 অধিক আশ| করাও 
সঙ্গত নগ্জ। মীনাংসাকার আর এক স্থানে বলিয়াছেন, 
“বন চ (সং্রঃ) দ্বিধা, দৃষ্টোইপূর্বশ্চ।৮. সংস্থার 


ক? 
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ছিবিধ। সংস্কারের কতক ফল চক্ষে দেখিতে পাই, 
কতকগুলি অপুর্ব বা অনৃশ্য। কোন্‌ কোন ক্রিয়বিশেষে 
্রীহি-যবাদির বাবার হয়। এই ত্রীছির উপর জলের 
ছিটা (প্রোক্ষণ ) দিবার বিধান আছে। নীমাংসাকার 
বলেন, ইহার কি উপযোগিত! তাহা ঠিক বলা! যার লা। 
তবে ইহ! ফল দান করে সুনিশ্চিত ; কিন্তু কি ফগ দান 
করে তাহা আমর! প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই না । বেদে যখন 
উহার বিধান আছে, তখন নিশ্চয়ই উহ| ফল দান 
করিবে--আমর! দেখিতে পাই বা.ন! পাই, মীমাংসাকা'র 
ইহাঁষ্ট বলিতে চান । 

ঈশ্বরই আমাদের চিরসঙ্গী। সমস্ত শুভাশুত কর্মে: 
আমর! তাহাকে ছাড়ি! কিছুই করিতে পারি নাঁ। উপ- 
নগ্ন, বিবাহ বা দীক্ষ| এবং আন্তেযট্ক্রিয়। ও শ্রাদ্ধ যাঁহাই , 
বল না, তাহার মঙ্গলহত্ত তাহার সামীপ্য আমা" 
দিগকে সম্পদে বিপদে অদ্ভাদয়ে বা! বিনাশে বিশেষভাবে 
প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। উপনয়ন ধর্মশিক্ষার প্রথম 





আয়োজন, সংযমের প্রথম চেষ্টা, ক্রক্ধচর্ধ্যলাভের দিকে 
প্রথম পাদবিক্ষেপ) তাই ভগবানকে লইয়া সে অনুষ্ঠান 
সুসম্পন্ন করিতে হয়। বিবাহ করিতে যাইতেছি, বুঝিতে | 
হইবে যে পিতামাতা ও অভিভাবক বা পুরোহিত বিবাহ- ! 
বন্ধনের কর্তা নহেন,কিন্ত স্বামী-ন্ত্রীর জীবনব্যাপী বন্ধনের 
সংযোজগিত] স্বয়ং ভগবান | মৃত শরীর বন করিয়া 
শ্মশানে লইয়া যাইতেছি, তাহার ভিতর শুনিতে হইবে 
ভগবানের ডাক, ধিনি ইহলোক হইতে পরলোকে ৷ 
তাহাকে লইয়া যাইতেছেন। শ্রাদ্ধের ভিতরে তাহার 
মিপ্ত ও করুণ হন্তের সঞ্গলম্পর্শ আমাদিগকে অন্থভব 
করিতে হইবে । এইরূপে মুতের উপর শেষ সম্মান তীহার 
আদেশে প্রদান করিতে হইবে। আত্মীয়স্বজনকে 
ডাকিয়া! তাহাদের আদর-আপ্যাত্ধনে শোকভার লাঘব 
করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ জন্ম হুইতে মৃত্যু পর্যয্ত 
তাহার সামীপ)  সান্সিধ্য অনুভব করা এবং প্রতিদিন 
প্রাতে মধ্যাহ়ে ও সায়াছে তাঁহাকে ম্মরণ কর! চাই) 
প্রভাতে শখ্যাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই যেন হৃদয় হইতে 
উখিত হয়-_ 

“মলা বিষ্ণে। ভবাদাজটৈব সংসার-যাত্রামনুবর্তয়িষো' | 


হে মঙ্গলময় বিভূ ! তোমারই আদেশে সংসার-যাত্র! নির্বাহ | 


করিতেছি । এইরূপে ক্রমে ক্রমে আপনাকে ভুলিয়া 
ঈশ্বরকেই সর্বস্ব জানিয়! সংসারে অবস্থান করিতে 
হ্‌ইবে। 

মানুষ সমাজবন্ধ, জীব। সমাজবন্ধ হইয়! অবস্থান 
করা: তাঁহার চিরন্তন পিপাস।। এই সংহতিপ্রিয়তা 
তাহার চিরন্তন স্বভাব পিপীলিক। দলবদ্ধ হুই়| অবস্থান 





করে, মধুমক্ষিকাও একাকী থাকিত্তে চাহে ন1; কিন্ত 


মানুষ ইহাদের সকলের অপেক্ষা বিশেষভাবে দলবদ্ধ 
হইয়! থাকে। তাই এক জন পাশ্চাত্য দার্শনিক বলিয়। 
গিক্াছেন--4১ 1080. 15 ঠি 11019 £91085 
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পিপীলিকা ব! মধুমক্ষিক| অপেক্ষাও 'অধিক সংহতি ব! 
সমাজপ্রিয় জীব। কিন্ত সমন্ত মানব বাইয়! একটি সমাজ 
হয় না । দেশ-কাল-ভেদে, প্রবৃত্তিভেদে, শীতোঁঞতাভেদে, 
সভ্যতা-অসভ্যতাভেদে, কুক্ুচি-সুরুচিভেদে, অজ্ঞতা, শিক্ষা 
ও ধর্দরভেদদে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সমাজের সংগঠন 7 


[ আবার একই দেশে বিভিন্ন সমাজও বিদামান আছে। 


এইরূপ বিভিন্ন সমাজের গঠন প্রধানত প্রাগুক্ত কারণ- 
সমুহের উপর নির্ভর করে। ধীরে ধীরে পুরুষ-পুরুযাস্তর 
ধরিয়া সমাজ বিগঠিত হইয়া! থাকে । এক-একটি সমাজের 
স্বতন্ত্র ভাবে ন্কূর্তি পাইতে যথেষ্ট কালবিলগ হয়। ক্রমে 
ক্রমে তাহাদের ভিতরে বিবিধ শৃঙ্খলা, নিয়ম ও আচার 
ফুটিয়। উঠিতে থাকে; এবং খী এ সমাজের লোকের! 
বংশপরম্পরাক্রমে উক্ত শৃঙ্খলা, নিয়ম ও আচারের 
অন্ধবর্ন করে। কেহুই উহা ভ্াালিতে সাহস করে ন!। 
ধী বিশেষ নিয়ম, শৃঙ্খল! বা আচার ভঙ্গ করিলে সমাজ 
তাহাকে “একঘরে করে অর্থাৎ তাহাকে সমাজের 
ভিতরে রাখিতে চাহে না) তাহাকে সমাঞ্জ হইতে 


1 বিতাড়িত করে। 


সমাগজের শৃঙ্খল! রক্ষা করিবার জন্য যে সমস্ত নিয়ম 
বা আচার আছে, তাহার মধ্যে অধিকাংশই অর্থপূর্ণ ; 
আবার এমন কতকগুলি নিম আছে যাহা! অর্থহীন । 
ইংরাজিতে উহীকে 007৮00010081150) বলে। এই 
সমন্ত নিষবমপ্রণালী দ্বার! আবার এক সমাজকে অন্য 
সমাজ হইতে পৃথক্রূপে চিনি! লওয়| য|য়। হিন্দুর 
পূর্বাস্য হইয় পুষ্করিদীতে ডুব দেয়, সোজা কলার পাতে 
অন্নব্যঞ্জন খায়, কাছ। দিয়! কাপড় পরে $ অর মুপল- 


1 মানেরা ইহার বিপরীতে পশ্চিনাদা হই! ডুব দেয়, 


উল্টা কলাপাতে ভাত খায়, এবং প্র।রই কাছা খুলিয়। 
বেড়ায়। এই আটারগুলি সার্থক বা নিরর্থক হউক, 
প্রত্যেক সমাজ উহ। পালন করিয়। তাহার বিশেষত্ব বজায় 
রাখিতে চেষ্টা করে। ভাবে আচারে পোযাক-পরিচ্ছদে ও 
খাদ্যে সমত। দেখিতে পাইলে অন্যের প্রতি. মানবের 
সহানুভূতি ধাবিত হয় ॥ মিলন দেখিতে পাইলেই তাহার 
প্রতি অন্থরাগ যায়। এই পরস্পর সহাগ্রভূতি ও অগ্জর/গের 
উখরই থে সমাজ কতকট। প্রতিষ্ঠিত, তাহ। অস্বীকার করি- 
বার উপা॥ নাই ; এই ষনাজনিষ্ঠ বা সম্বন্ধ হই থাকিবার 
একটা মুণ্য আছে। এক সমরে লানাদ্ধিক ভাব খন 
সূ ছিল তখন সামাজিক শাসন আমাদের চকিত্রগঠনে 
বিশেষ সাহাযা করিত। কাহাকেও কুক্তিগান্থিত দেখিলে 
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সমাজ তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়। দিত। সমাজের নিকট 
ত্রুটা স্বীকার করিয়। অর্থদণ্ড দিলে সমাজ আবার তাহাকে 
তুলিয়া লইত ॥ : অপেক্ষা্লুত নীচ জাতির মধ্যে সামাজিক 
শামন আজও দোর্দগপ্রতাপে চলিতেছে । সকলেই 
সমাজের ভয়ে ভীত । পল্লীগ্র/মে সামাজিক শ।সন উন্মার্গ- 
গামীগণকে ব্যতিবাস্ত করিয়া তোলে। তাহার ফলে 
অনেককে পল্লী ছাড়িয়া! অপেক্ষাকৃত দ্বাণীনতার 
ভূমি নগরে আদিয়া বাস করিতে হয়। এই 
সমাজবদ্ধ হইয়া থাঁকিবার ভাব ইংরাঞ্দিগের সমা- 
জের মধোও মথেষ্ট পরিম।গে রহিয়াছে । তাহারা ভাবে 
চিন্তায় বেশবিন্যাসে স্বাপ্রাত্য'বোধে আপনাদের স্বাতগ্থা 
রঙ্ষ। করিবার জন্য বিশেষ লালায়িত। তুমি এদেশের 
লোক-_তুমি দি বিলাতী রমণীর পাণিগ্রহণ কর ব| কোন 
ইংরাজ যদি এদেশীয় রমণীর পাণিগ্রহণ করেন, ইংরাঁজ- 
সমাজ তাহাকে সেরূপ প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিবে না) 
তাহার নিকট হইতে আপনার স্বাতন্তয রক্ষার চেষ্টা 
করিবে। 
হিন্দু বা! মুসলমানগণের বিবাহপদ্ধ তির ভিতরে স্বতন্ত্র 
স্বতন্ত্র আচার বিদ্যমান। বিবাহে উচ্চারিত মন্ত্রের অংশ 
ৰাদ দিলেও অনেক অর্থযুক্ত ও অর্থহীন আচারের অস্তিত্থ 
ঘআছে। হিন্দুর বিবাহ বিশেষভাবে ভগবানকে মধ্যগত 
করিয়। ভগবানের সম্মুখে পরস্পরের শপথ গ্রহণে স্সম্পন্ন 
হয়; সুতরাং আজীবন সে সঙ্গন্ধ রক্ষ! করিতে উভয়েই 
ৰাধা । তাই ইহাতে বিবাহচ্ছেদের বাবস্থা! কোথাও নাই। 
ইহাই হিন্দুবিবাহের অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব। অবশ্য ছুই- 
এক স্থলে ন্বামীর নিাতনে বিবাহচ্ছেদের আবশাকতা 


অনুভূত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার সংখা এত অল্প. 


ঘে উহার জন্য স্বতন্ত্র কোন শান্ত্রধিধি বা রাজবিধির আব- 
শাক হয় নাই) হিন্দুর বিবাহ আমরণকাল স্থারী-কেহই 
কাহাকেও পরিহার করিতে পারেন না জানিয়া, ঘোর 
বিবাদ ও নির্যাতন সত্বেও অনৃষ্টকে ধিকার দিয়! স্বামীর 
গরম্পরকে ধরিয়। থ|কিতে চায়্-অমিলের ভিতরে 
থাকিয়৷ নিলনের ন্ত্রকে খু'ছ্িয়া বাছির করিবার ০! 
করে। প্ররুতপক্ষে হিন্দুরমণীর ভিতরে পতি প্রাণত৷ এবং 
স্বামীর ভিতরে স্ত্রীর প্রতি অন্থর!গের যে জীবন্ত চিত্র বুল 
পরিমাণে নয়নগোচর হয় ত|হ| জগতে নিতান্ত ছুল'ভ, 
এমন কি সত্য সত্য আন্গুকরণীন় । 

আজ-কাল পাশ্চাত্য আদর্শ ও পাশ্চাত্য দীক্ষ। অনে- 
কের ক্মস্থিমজ্জাগত হইয়! দাড়াইয়াছে। ক্মনেকে বিবাহ 
সময়ে ঈশ্বরের ব|. প্রজাপতির হস্ত সে ভাবে নিরীক্ষণ 
করিবার: পক্ষপাতী নহেন। তাহারা “সিভিল ম্যারেজ 
অর্থাৎ চুক্কিমূলক বিবাহসঘন্ধে যুক্ত হইবার প্ররয্াণী। 
ভীহারা কেবলমান সমাজের শৃঙ্ঘণ! ভগ করিয়। সমাজ- 


সমাজ ও সংস্কার 
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ভুক্ত সকলের সহান্থসূতি ও অগরাগ হারাইতেছেন তাহ। 
নহে, তাহারা রূপ্ঞ ও গুণজ মোহে মুগ্ধ হষ্টয়া সমাজের 
ভিতর হইতে ভগবানের আসনকে দূরে নিক্ষেপ করি- 
তেছেন। সম্পদে বিপদে সমাজের সাহঠাঁধা ও অন্থরাগ 
হঃতে বঞ্চিত হইয়া কতকট! শুদ্ধ ভাবে জীবন যাপন 
করিতেছেন। তাহারা হয় ত মুখে বলিতে পারেন যে, 
সমাজ চাহি না; কিন্তু হবদয় তাহাতে ভিতর হষ্টতে 
সায় দেয়না। এই যে ৪৫151990953 সম্পূর্ণ 
স্বাতন্্রাভাব_তাহাদের অন্তরের অনেক সাধুভাবকে সে 
ভাবে অঙ্কুরিত হইতে দেয় না-অপরের প্রতি ন্েছ, দয়, 
মমতা প্রভৃতির বিকাশক্ষেত্র তাহাদের নিকট সক্ধীর্প 
হুইয়। উঠে ) এইরূপেই সমাজের ম্মেহধার! হইতে তাহার! 
বঞ্চিত হইয়! জীবনকে ভারবহ কগিয়া ফেলেন। প্রথম 
জীবনে তাহা মনে না হইতে পারে, কিন্তু পুত্র-কন্যান্র 
তই গৃহ ভরিয়া! উঠিতে থাকে, ততই জীবনে নির।শার 
ভাব ফুটিম। উঠিতে থাকে । 

আর একটি কথা, চুক্কিমূলক বিবাহে বিবাহচ্ছেদের 
বাবস্থা আছে? স্বামী ও স্ত্রী তাহ! পূর্ব হইতেই জানেন । 
হিন্দুর ভিতরে দাম্পত্য কলহ ঘটলেও স্বামী-স্ত্রী উভগ্েই 
অনন্যগণত জানিয়। আবার. নিলল।কাজ্জী হইবাক ব্যাকু- 
লত| পরস্পর পোষণ করেন। অবশ্য চুক্তিয়ুলক বিবাহে 
পরস্পরের মধ্যে ঘোর মনোবাদ হুইলে তাহার! পরস্পর 
আবার মিলিত হুইবার আকাঙ্ষ! যে একেবারেই পোধণ 
করেন না, আমর এ কথা বলি না; তবে তাহাদের 
মধো অনেকেই লন্মুথে আইনানগসারে বিবাহ দেওয়ার 
পথ অনাবৃত দেখিয়! এ ঘোর অমিলনকে প্রায়ই চরম 
করিয়। দেখিতে থাকেন। পরস্পরকে ক্ষম৷ করিবার 
ভাব-_ঘাহা হিন্দুদল্পতির কতকট। স্ব ভাবদিদ্ধ ব| বাধ্যতা- 
যূলক-_চুক্তির বিবাহে এ প্রবৃত্তি স্বভাবত ভাপ হইয়া 
যায়। শ্্রী-পুরুষ উভয়েই ভারবহ কলহমগ জীবন ধারণ 
করিতে অসহিষ্ণু হইয় বিবাহচ্ছেদ করিবার জন্য রাগদ্বারে 
উগস্থিত হন এবং পরস্পরের কলঙ্ক ঘোষণ| করিয় 
নিপ্রেকেই অপমানিত করিতে থাকেন। বিলাতে, 
পাশ্চাতাদেশে ও বিশেষতঃ আমেরিকা এই বিবাহচ্ছেদ 
মকদমার আধিক্য দিন দিন এতই হইতেছে যে, পৃষ্টা 
ধর্ম্যারকগণ ও সমাঙ্জের চিন্তাশীল অন্ুর/গীগণ দিশাহারা 
হইয়া পড়িতেছেন। অবশ্য এদেশে বাহার! হিন্দুসমাজ 
হইতে বিচ্যুত হুইয়! চুক্তিদূলক বিবাহে মুগ্ধ হইতেছেন, 
তাহাদের হৃদয়ে পিতৃ-পিতামহগত ক্ষমার ভাব অনেকটা 
বন্ধদূণ, তাই তাহারা কতকট! শাস্তিমঞ্জ জীবন অতি- 
বাহিত করিতেছেন » কিন্তু তাহ। সত্বেও বিবাহচ্ছেদের 
কুষ্বর্ণ মেঘ যেরূপ অদূরে খনাগিত হইতে আরন্ত 
হুইগাছে, তাহাতে মনে হয়, এদেশেও পাম্চাত্য দেশের 
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মত বিবাহচ্ছেদ মামলার অচিরে বাছল্য হইবে) এসং 
সম্পদে বিপদে, রোগে শোকে, ছূর্ভিক্ষে অনশনে, বৃক্ষতলে 
ও গে আমাদের স্ত্রী থে আমাদের চিরসঙ্গিনী 
চির সান্তনাদারী পুণ্য ভারতের এই সমুদ্জল আদর্শ বুঝি 
স্নান হহয়া যাইবে । ধীঙ্গারা চুক্তিমূলক নিরীশ্বর 
বিবাঠের *স্সপাতী আমর! তীহাদিগকে এই কথা গুলি 
বিশেষ ভাবে আলেচিনা? করিতে বলি। সত্য সত্যই 
আমরা চিরদিদ্র--একেবারেই নির্ধন জাতি। দ্বাল্পত্য- 
স্রীবনের সুশীতল ছায়াই আমাদের মত ক্লিষ্ঠ নিম্পেষিত 
জাতির এক মাত্র সুশীতল আরামের স্থান | উহা হইতে 
বঞ্চিত হইলে, জানি না, কি ভীষণ ছূর্ভাগ্য আমাদের 
জন্য প্রতীক্ষা করিবে ! তাই আমরা মনে করি যে, সাধা- 
রণ ্রাঙ্গণমাজের ভিতরে চিন্তাশীল শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত 
রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তনায় তিন আইনের চুক্তিমূলক রেজেটা 
অংশ বাদ দিঞা কেবলমাত্র ভগবানকে সাক্ষী করিয়া 
যে ছুই-তিনটি বিবাহ হইয়া গেল, তাহার বিশেষ 
সার্থকতা আছে। এরূপ ভাবী বিভীষিক! পূর্ব হইতেই 
নিরস্ত করিতে না পারিলে এ জাতির কল্য।গ নাই, তাহা 
আমাদের পক্ষে বল! বাহুল্য মাত্র। 





রাজ! রামমোহন রায়। 


(শ্রীযোগেশচন্ত্র চৌধুরী সাহিতযনিধি ) 

প্রার ৯৫ বৎসর পুর্ব্বে ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে 
রাজ! রামমোহন রায় সুদুর সমুদ্র পারে তাহার নঙ্থর দেহ 
রক্ষা করিয়াছিলেন । ৮অক্ষয় কুমার দত্ত এক স্থানে 
বলিয়াছেন-_"আমাদের সেই দিনের ম্বৃতাশৌচ অদ্যাপি 
চজিতেছে ও চিরকালই চলিবে ।” আজ আমরা আমাদের 
সে্ট মৃতাশৌচ আবার নূতন করিয়া! অন্থুভব করিতেছি। 
এই ২৭ শে সেপ্টেম্বরের মৃতাশৌচ সেদিন সমগ্র বাংলাদেশ 
ও ভারতবর্ষ কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল তাহা বুঝিতে 
হইলে, রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুতে বাংল! দেশের 
বা ভারতবর্ষের তৎকালে কি ক্ষতি হইয়াছিল তাহা 
জানিতে হইলে, আরও দেড়শত বৎসর আগেকার বাংল! 
দেশকে জাঁনিতে হইবে, তবেই বুঝ| ষাইরে রামমোহন 
রায় বাংলার কি ছিলেন। 

রামমোহন রায় ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়--বাংলা- 
দেশের অন্ধ শতাব্দীর ইতিহাস। ধর, সাহিত্য, 
সমাছসংস্কার, রাজনীতি, শিক্ষার বিস্তার, স্ত্ীশিক্ষা, 
ুদ্রাযন্তের স্বাধীনতা ইত্যাদি জাতীয় উন্নতির যে কোন 
ধারার মূল অন্বেষণ করিতে গেলে, রাজ রামমোহন রায়ের 
নামে গিয়। পৌছিতে হয়। সর্জপ্রকার জাতীয় গ্রতি- 





না 


২১ কল ৩য়, তাঁগ 


ষ্ঠানের বীজ তাঁনহ বপন করিয়াছেন । নুতন যুগের 
সুধ্য তখনও দিক্চক্রবালের নিয়ে রাজা রামমোহন 
রাও সেই নবরবির আগমনবার্তী। জানি! প্রাচীনকাণের 
খবিদের মত নৃতন ছন্দে তাহার আবাহুন গান গাহি- 
যাছেন। 

দেড়শত বৎসর পুর্বে রামমোহন রায় এই বাংলাদেশে 
এক অথযাত পল্সীতে জন্মগ্রহণ করেন । ১৮৭৪ খুষ্টা 
বাংল। ১১৮১ সাল। তখন বাংল1দেশের বড় দুঃসময় । 
তেমন ছুর্দিন বাংলাদেশে বুঝি আর কখনো আসে নাই-- 
উহ্থার ১৭ বৎসর আগে পলাশীর যুন্ধ হইন্না'গিয়াছে। পাচ 
বৎসর আগে হইয়া! গিয়াছে ইতিহাস প্রপিদ্ধ ছিয়ান্তরের 
মন্বস্তর । বঙ্গমাতার অবস্থা তখন “নুজলাং সৃফলাং শসা- 
শ্যামলাং"__নয়, বঙ্গজননী তখন অস্থিচশ্মপার । তখন 
বলিতে গেলে রাজশাসন বলিয়! বাংলায় কিছুই ছিল ন!। 
মুসলমান গিয়াছে; ইংরাজ বাণিজ্য লইয়াই বাস্ত। 
বাংলার শিল্প, বাংলার বাণিজয তখন ধীরে ধীরে বিদেশীর 
করাগ্গত্ত হইতেছে) রক্ষা করিবার কেহ নাই । তখন 
বলবান বাক্কি দূর্বলের মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাইত ঃ 
দুর্ধলকে রক্ষা করিবার কেহ ছিল না-জ্দেলায় জেলায় 
গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে ডাকাইতের দল । তখন 
বালাবিবাঠ, বহুবিবাহ, সতীন!হ প্রভৃতি সামাজিক 
কুসংস্কারের ফলে বাংলার নারীগণ বিনা বাঁকাবারে কত 
রকমের অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিতেছিলেন ) বনু 
যুগ পর্যান্ত তাহাদের ছুঃখকে ছুঃখ বথিয়া স্বী কার করিবার 
কেহ ছিল ন|। 

রাজা রামমোহন রায় বাংলার এই অদ্ধকারমঞজ 


ছর্দিনের অরুণতপন ॥ রামমোহন যখন বালক, তখন 


এদেশে রাজসরকারে আরবী-পারসী ভাষা চলিত। এ 
সকল ভাষার পরিবর্তে ইংরাজী তখন পর্যন্ত রাজভাষা 
হইয়। উঠে নাই। সেই জন্য তাহার অভিভাবকের। 
প্রথমেই তাহাকে আব্বী-পার্সী শিখাইবার ব্যবস্থা করি- 
লেন। তিনি মাতাপি তাকে ছাড়িয়। সুদুর পাটনা সহরে 
গেলেন বিদ্যাশিক্ষার জন্য ৷ কিছু দিন্‌ আব্বী-পার্সী শিক্ষার 
পর ছুই ভাষা বিশেষ ভাবে আয়ত্ত করিস! তিনি 
বারাণসীতে কিছু দিন থাকিয়া! সংস্কত ভাষার চট্ট। দ্বারা 
হিন্দু সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম ও ব্যবস্থাশান্ত্র অধ্যয়ন করেন । 

চিত্ত করিতে গেলে বড়ই আশ্চর্য মনে হয়, সেই 
দেশব্যাপী কুসংখকারের দিনে কি করিয়া শিশু রামমোহন 
রায়ের মনে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যুক্তি আসিয়াছিল। 
কাশীতে তৎকালে বৈদান্তিক পণ্ডিতের অভাব ছিল না, 
কিন্ত কেহই ত. এপধ্যন্ত পৌন্তলিকতাঁর বিরুদ্ধে একটা 
কথাও বলেন নাই ॥ আগল কথ! এই, তিনি: ছিলেন 
ভগবানের হাতের অন্তর! যে মহান্‌ কার্ধ্য তিনি সমস্ত 


এ, 


চা 


আখিন, ১৮৪৭ 


জীবন ধরিগনা অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার আরম্ভ হইল 
পৌন্তপিকতার প্রতিবাদে । তখন রামমোহন ১৬ বৎপরের। 
বালক মাত্। দেশের লোক তখন তাহাকে জানে না 
চিনে ন|। প্রথম বাঁধ! পাইলেন তিনি আপনার গৃহ 
হুইতে--পিতামাতা : প্রভৃতি আত্মীয়-স্বগ্নের নিরুট 
হইতে । ন্নেহময় পিত| তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কত 
কঠিয় দিলেন। তিনিও নিজের ধর্দমমতকে পাথেয় করিয়া 
বিপুল গতে. বাহির হইয়া! পড়িলেন। তীহার নিজের 
স্বীকারোক্রি, এই সময় ব্রিটিশ শাসনের উপর তাহার 
অত্যন্ত ঘ্ব! ছিল । সমগ্র ভারতবর্ষ এবং ভারতের বাহিরে 
অনেক স্থান তিনি পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। যে 
যে স্থানে গিয়াছেন, সেখানকার ভাষা, আচার-ব্যবহ্থার, 
ধর্মমত সমস্তই আয়ত্ত করিয়। লইয়াছেন। রামমোহন 
রাগের জীবনী আলোচন! করিলে দেখা যায় যে, সর্ব 
বিষয়ে তাহার সকল প্রকার মতই অত্যন্ত উদার__তিনি 
ওদাধ্যের অবতার ধলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সন্ধীর্ণত! 
বলিয়া কোন পদার্থ তাহার ভিতর খু'জিয়া পাওয়! যায় 
ন।। তাহার বালোর শিঙ্গ। এই ওদাধয অর্জনে তীহ!কে 
যথেষ্ট সাহাযা করিয়াছে, বলিতেই হইবে । ঠাহ।র শিক্ষার 
স্তরগুলি দেখিলে আমরা ইহ বুঝিতে পারিব । 
(১) মুমলমান মৌলবীর নিকট আব্বা-পার্সী শিক্ষা । 
(২) নিষ্ঠাবান হিন্দুপ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা! 
(৩) দেশ-বিদেশ ভ্রমণ, কস রকম লোকের সহিত 
মেলামেশ। । 
(৪) ইংরাজী শিক্ষা) রাজকর্মাচারী ও অন্যান্য 
ইংরাজের সহিত আলাপ-পরিচয়। 
তিনি মকল দলের সহিত নিশিয়াছিলেন, সমস্ত সম্প্র- 
দায়ের নিকট হইতে শিক্ষণীয় বিষরগুলি বস্ের সঙ্গে শিক্ষ! 
করিয়াছিলেন। আমার মনে হয়, সকল জিনিষ শিখিঝ।র 
এই স্পৃহা, শিক্ষার প্রতি এই একান্ত আগ্রহ তাহাকে 
সন্ীর্ণতার গণ্ভী হইতে রক্ষ! করিয়াছে । তিনি বদি শুধু 
সংস্কত বিদ্যায় পারদর্শা হতেন, ইংরাজ ব| মুসলমানের 
এরতি বিদ্বেষ তাহার পক্ষে স্উৰ হইত। যদি এখনকার 
অনেক ছেলের মত শুধু ইংরাজীই জানিতেন, তাহ! হইলে 
মুমলমানদের সহিত মেলামেশা! কর! তাহার পক্ষে সম্ভব 
হইত ন|। 
মহাত্মা! কবীর সম্বদ্ধে গর আছে--তাহার মৃত্যুর পর 
তাহার হিন্দু শিষ্যগণ তাহাকে অগ্নিসৎকার করিবার জন্য 
এবং মুসলমান শিষাগণ তাহার দেহ,.কবরস্থ করিবার জন্য 
আসিম্াঞিলেন। : রাজা রামমোহন রান সন্বন্ধেও ঠিক এই, 
ব্যাপার হইয়াছিল । হিন্দু জানিতেন-_-“রাজ। পরম ব্র্গ- 
জানী-পনিষদ ব্রদ্দের উপাসকণ। মুসলমান জানিতেন-- 
প্রাজ। জবরদস্ত মৌলবী”) থুষ্টান জানিতেন-_“রাজ। 


রাজা রামমোহন রায় 


5৭৪ 


বাইবেল-অন্থুরক্ত_-মীশুুর পরম ভক্র”। তিনি যে ব্যক্তি 
ব জাতির ষংস্পর্শে আলিয়াছেন, তিনিই তীহাকে তাহার 
একান্ত আপনার জন বলিয়। মনে করিয়াছেন। কখনও 
কাহারও মনে হয় নাই, তিনি অন্য দেশের মানু | এরূপ 
উদার এরূপ বিশাল মান্য ভারতবর্ষে অল্পই জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন । 

কোন ধর্মের বঙ্গে তাহার বিরোধ ছিল না--তবু কেন 
তিনি ব্রাঙ্গণমাঞ্জ প্রতিষ্ঠ। করিলেন? তিনি সমস্ত ধর্খই 
মানিতেন ; যে-কোন ধর্মমতান্ুমারে পবিব্রভাবে জীবন- 


যাপন করিলে যে ঈশ্বরের অন্ুগ্রহ লাভ কর! যায়, তাহ! 


রাজ! রামমোহন রায় মর্মে মর্দে অন্ভব করিয়াছিলেন 
তথাপি তিনি ব্রাহ্মদমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন কেন? সে 
এক ধর্মুবিপ্লবের দিন ॥ খৃষ্টান মিখনারীর। তখন প্রবল 
উতৎ্পাহের সঙ্গে ধর্ম প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। তীহাদের 
ধর্মপ্রচারের প্রধান উপাক্জ ছিল অন্য প্রচলিত ধর্মকে 
আক্রমণ ও নিন্দা! করা। সেই কারণে তাহার! হিন্দু ও 
মুঘলমান উভয় ধর্মকেই সুযোগ ও স্থবিধামত প্রচুর নিন্দা 
করিতেন। তাহার! প্রচার করিতেন-_“হিন্দুধর্দে পুতুল 
পৃজ। ছাড়া আর কিছুই নাই।” কেহ কেহ তাহাদের 
এই অপার উক্তিতে বিশ্বাস করিয়। স্বধন্ম ত্যাগ করিতে ও 
দ্বিধ। বোধ করেন নাই। আজ বাংলাদেশে অনেকস্থানে 
বেদ-উপনিষদ ও গীতার চষ্। হইতেছে.) কিন্তু শতাব্দী 
পূর্বে এসকল কিছুই ছিল না। রাজ! রামমোহন 
বাংলা দেশে নূতন করিয়। বেদোদ্ধার করেন ॥ নিজের 
দেখবানীগণকে এবং খৃষ্টান পাদ্রীগণকে তিনি জানাইয়! 
দিলেন__“অসার পৌন্তপিকতা! হিন্ুধর্শের. কিছুই নহে। 
আধ্যাত্মিকতাই তার প্রাণ । বিমল ব্রদ্মোপাঁননাই আর্।- 
খধিদের অন্থঠিত ধর্ম ।” ধর্ম লই! তখন সর্বত্র ,বিঝ।দ- 
বিসম্বাদ ও বিরোধ. চলিতেছিল।  খুষ্টান প্রচারক 
হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের নিন্দা করিতেন। হিন্দু 
খু্টান ও মুসলমানদিগকে শ্লেচ্ছ বলিতেন এবং মুগলমানগণ 
মুদলমান ছাড় আর সকলকেই কাফের বলিয়। গ্বণ। 
করিতেন। রামমোহন রায়_ ব্রাহ্মদম।ঞজজ কল্পনা করিয়া, 
ঈশ্বরের উপাসনার জন্য সর্ধপাধারএকে আহ্বান করি- 
লেন। তত্প্রতিষ্ঠিত ধর্মমন্দির কোন জাতি ঝ! 
ধর্ঘীবিশেষের নয়--তাহ। সর্ধবমাধারণের-_মন্গযামাত্রের। 
্রাঙ্মসমাজ একটী নূতন ধর্মসপ্প্রদায় নয়-পরন্ধ সর্ব" 
গ্রকার সাল্প্রদাস্িকতা হইতে মানুষকে মুক্ধ করিয়। লইঝ|র 
জন্য ব্রাহ্মসমাজের স্থ্টি। রাজ। রামমোহন রায় নিজের 
উদ্ধার অস্তঃকরণে এই জিনিনটীরই অভাব অনুভব করি- 


য়াছিলেন। সাম্প্রদাগ্িকতাহীন এক ধর্শীনমাজ, যেখানে 


ঈবরের নকল সন্তানই উপস্থিত হইয়। ঈশবরোপাসনায় 
যোগ দিতে পারিবেন। রাজ! রামমোহন রায়স্থাপিত 


১৭৮ তত্তুবোধিনী 


্রান্মদমাজ কোন বিশিষ্ট ধর্শসম্প্রনায় নয়, ইহ! মানবসাধ।- 
রূপের উপাসনার মিলনভূমি । যে কোন জাতীয় লোকের 
নিনিত্ত, যে কোন ধর্মসমাল্ের লোকের জন্য ইহার দ্বার 
সর্বদাই উন্গুক্ত। এই উদ্ারতাই রামমোহন রায্নের 
চরিব্রগত বিশিষ্টতা । 
রাগ! রামমোহন রায়ের চরিত্রের অনাতম বিশিষ্টতা 
ছিল তীর স্থাদেশিকত|। তিনি ছিলেন খাট স্বদেশী । 
ইংরাজী শেখার পরও মাথা ঠিক রাখিতে পাঁরিতেন। 
এক্নূপ ধোক তখনকার দিনে ছিল ন! বলিলেই হয় । রাজা 
ইংরাজী, পারশী-আরবী ও সংস্কত এই জিিদ্যায় সমাক 
পারদর্শী ছিলেন । তাহার স্বাদেশিকত। তাহাকে ত্রাঙ্মমমাজ 
স্থাপনে অগ্রসর করিয়াছিল। তাঁহার উদারতা! তাঁহাকে 
ইংরাঁজীশিক্ষার প্রচলনের জন্য চেষ্টিত করিয়ছিল। 
বাস্তবিক, তাহার চরিত্রে সার্বজ্নীনতা ও স্বাদেশিকতার 
অপুর্বব সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় । ইংরাজী সভ্যত। 
ও শিক্ষার সেই গ্রীরস্তের দিনে সবাই ভাঁপিয়া যাইতে 
ছিলেন, তাহার মধ্যে জাগিয়াছিলেন শুধু রাজা 
রামমোহন রায় । ইংরাজী সভ্যতার তে রাঁজার 
জাতীয়ত! ভাদাইরা! লইয়! তাহাকে রিন্ত করিতে পারে 
নাই। প্লাবন-পীড়িত বিশাল মহীধরের মত তিনি সগর্ষে 
মস্তক উত্রোলন করিয়া দড়াইয়াছিলেন | রামমোহনের 
উদার মত দেখিয়া! তখনকার দিনের অনেক ইংরাজ মনে 
করিয়াছিলেন, বুঝি বা! রাজ! কালে খৃষ্টধর্থে দীক্ষিত হই- 
বেন) তীহার! সকলেই আশাহত হইলেন যখন দেখিলেন 
যে, রাজ! ভারতের প্রাচীনতম আধ্যাত্মিক ধর্শোর ভেরী 
বাজাইয়। জাতীয় ধর্থমদ্দির (তরাক্ষসমাঁ ) প্রতি করি- 
লেন। 
পুরাণে বর্ণিত আছে ভগীরথ যখন গঙ্গা! আনয়ন 
' করেন, তখন খীরাবত গজ ভাগ্ীরথীআ্রোতের বিপুল 
আবর্তের মধ্যে পড়িয়া ভূণবৎ ভাসিয়া গিয়াঁছিল; কিন্ত 
গঙ্গাল্লাবন বখন জঙ্চুমুনির তপোবন ভাসাইতে উত্বত 
হইল, তখন তপোধন এক গণুমে গঙ্গার সমগ্র বারি পান 
করিয়া ফেলিলেন| তার পর জ'ঙ্বীর সংষত ধারা সমস্ত 
ভূখগ্কে নুজলা! দুক্চল! করিবা। সেইরূপ ইংরাজী শিক্ষার 
জোতে যখন অন্য সকলে ভানিয়! যাইতেছিলেন। বাম- 
মোহন রাঁয় তখন গণ্ড,ষে সেই সভ্যতার প্রবল ধার! পান 
করিয়া (25910118/9 ) দেশের কল্যাণে তাহাকে নিয়োগ 
করিলেন। সাধারণ লোকের মত ভিনি ইংরাজের 


পত্রিকা ২ কর, াগ 
বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার কার্ধ্য হইতে তাহ! 
আমরা বুঝিতে পারি। বাংল দেশে সংস্কত শিক্ষার 
জন্য গবর্ণমেন্ট যখন কলিকাতা নগরীতে এক বিদ্যা- 
লয় প্রতিষ্ঠা করিলেন, রাজ! রামমোহন রায় নিজে 
মংস্কত ভাষায় মহা পণ্ডিত এবং জাতীয় ভাবের পরম 


[ ভাবুক হুইয়াও গধর্ণমেন্টের উক্ত কার্ষে/র প্রতিবাদ 


করিয়া এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। এই 
আব্দেন-পত্র পাঠে আমরা বুঝিতে পারি, অনতিদুর 
ভবিষ্যতে জাতিতে জাতিতে মিলনের যে ভেরী 
বাজিয়! উঠিবে, রাজ! যেন তাহার দিব্য অন্তুষটি দ্বার! 
নেই শুভদিন দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাহার উদার হৃদয় 
তাকে ত্ারস্বরে বলির! দিয়াছিল--বর্তমান যুগে বিদেশের 
'সপ্লীবনী বিদ]” আয়ন্ত করিয়া! তবে ভারবর্ষকে বাঁচিতে 
হইবে । সমগ্র জগতের সঙ্গে ভারতের সংঘোগ স্থাপনা 
করিতে হুইলে, সমুদ্রপারের বিদ্যা তাহাকে শিখিতেই 
হইবে। তিনি স্পষ্টই দেখিতে পাইয়াছিলেন_-“এক 
একটী দেশ তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও ধর্মমত লইয়] 
সমগ্র পৃথিবী হইতে পৃথক্‌ হুইয়া থাঁঝিবে, জগতের সে 
দিন চলি! গিয়াছে; অদূর ভবিধাতে জাতিতে জাতিতে, 
দেশে দেশে সম্মিলিত হইবার শুভ শঙ্খ বাছিযা উঠ্ঠিবে।” 

আজ দেশে কংগ্রেদ ও কন্ফারেন্স প্রস্তুতি জাতীয় 
সভায় সর্বত্র জাতীয় ভাবের আগোচনা চলিতেছে, শতাব্দী 
পূর্বে এ সকল কিছুই ছিল ন/। তখন কেবল এই সকল 
ভাব বীঞ্জরূপে এক! রাজ! রামমোহন রায়ের আন্তরে বিদ্য- 
মান ছিল । একশত বর্ষ পূর্বে ধাহা বীঞ্গ ছিল, আঙ্জ তাহ! 
বিশাল বনম্পতিরূপে সমগ্র দেশকে স্বাবীনতার সুশীতল 
ছায়া ও ফপদানে পরিতৃপ্ত করিংতছে। শুধু ভারততর 
বলিয়! নয়, সর্বদেশের স্বাধীনতার প্রতি তাঁহার আন্তরি ক 
একান্ত সহানুভূতি ছিল । ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনেও 
তিনি জনমাধারণের স্থাঁধীনতার পক্ষেই ছিলেন। স্পেনে 
যে দিন সাধারণতন্ত্র শাসনগ্রণালী সংস্থাঁপিত-হয়, সে দিন 
কলিকাতা টাউনহলে তিনি এক ভোজ দিগ্লাছিলেন। 
ুদ্রাঘস্তরের স্বাধীনতার প্রয্নোঞ্জন তিনি একশত বদর 
পূর্ব অন্থুতব করিগ়াছিংলেন-+তখন পর্যাস্ত ভাল করিয়া 
ুদরাযস্ত্ের স্থটিই হয় নাই বলিঝে হয়। এই স্বাধীনতাম্পৃহাই 
তাহার আঙ্ষদমাজ স্থাপনের অন্যতম হেতু। সাম্ডদায়িক 
অধীনতা'র পাশ হইতে মানুষকে মুক্ত করির। তাহাকে 
স্বাধীনভাবে ধন্মোপাসনার উপযোগী করিয়া ত্বোলাই 





হীন অন্থকরণ করিলেন না-_ইংরাজী সভাতায় সারাংশ 
লইয়া দেশীয় ভাবে তাহাকে দেশের কল্যাণকর নৃতন 
আকার গ্াদান করিলেন । এইখানেই হার প্রতিভার 
বিকাশ। 


ব্রাহ্মমমাজের কাজ। ত্রান্মধন্ম আত্মার ধর্--যানষের 
স্বাধীনতার ধর্ম) এখানে মান্য শাস্ত্রে, প্রথার ব1 
লোকাঁচারের 'অধীন নয়__মানুষ এখানে দ্ধের উপাদক, 





1৮ 


নূত্ধন যুগের নূতন রবিকে তিনি যে প্রাণে প্রাথে 


আত্মার উাসক, দতোর উপাসক-_স্ুতরাং স্বাধীনতার 
উপাধক। 


১৮৪৭ 


আশ্বিন, 





যেদেশে আবহমান কাল হইতে ্ত্রীজাতি পুরুষের 
দাসী মাত্র,যে দেশে নারীকে লইয়া পাশ।খেলার পগ 
রাখা যাইতে পারিত, যে দেশে পুরুষ ইচ্ছামত নারীর 
প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে এবং মামাজিক ভাবে প্রচুর অত্যা- 
চার করিয়াছে_কেহ কোন দিন তাহার প্রতিবাদও 
করে নাই* যে দেশের ধর্থপ্রচারকগণের মধ্যে কেহ 
কেহ নারীকে নরকের দ্বার বঝলিতেও কুঠ! প্রকাশ 
করেন নাই, যেখানে সামাজিকের! স্বামীর ছায়ার্ূপিণী 
ভিন্ন নারীর পৃথক অস্তিত্বের কথ! অস্বীকার করেন__ 
সেই দেশে রামমোহন রায় নবধুগে প্রথম নারীপুজার মনত 
উচ্চকঠে বিঘোষিত করিলেন। 
সত্য বটে মন্গুদংহিতায় নারীপুজার কথ! লেখ। আছে, 
কিন্তু সে লেখ! অনুসারে নারীকে সম্মান দেখান কেহই 
আবশ্যক মনে করেন নাই । তিব্বতে একবার ধর্থান্ধ- 
গণের দ্বার! রাজার জীবন সংশয় হয়, করুণারপিণী নারী 
মেদিন তাহাকে রক্ষ। করিয়াছিলেন ) সেই দিন হইতে 
জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যাস্ত নারীকে তিনি প্রত্যক্ষ 
দেবতার ন্যায় দেখিতেন। স্ত্ীচরিত্রের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ 
যেসকল অভিযোগ আনা হইত, তিনি একটা-একটা 
করিয়। প্রতি অভিযোগের অমুলকতা! দেখা ইয়াছিলেন ) 
তাহার পর মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবন 
যাপন প্রণালী হইতে দেখাইয়াছেন_-কত ছুঃখ, কত 
কষ্ট, আমাদের বঙ্গনারী স্থানী-পুত্রের কল্যাপের জন্য মহ 
করিয়া! থাকেন। এতট! দুঃখ-কষ্ট সহ্য কর! অশি- 
ক্ষিত স্ত্রীলোকের পক্ষে একেবারেই অপস্তব হইত, যদি 
না তাহাদের ধর্বল থাকিত--শুধু ধর্মবলেই তাহার! 
এই সকল দুঃখ-কষ্ট সহজে সহিয়া থাকেন। 
তখন বাং! দেশের সর্ব সভীদাহ*প্রথ। প্রচপিত ছিল। 
"জীবনে মরণে স্বামীর সহগামিনী” কথাট। করিত্বের দিক 
দিয়া শুনিতে ভালই লাগে ) কিন্ধ একটা জীবন্ত মান্ুধকে 
জলম্ত আগুনে পোড়াইয়! মারার মৃত নৃসংশত1 স্ত্রীলো- 
কের জীবনের এত বড় নির্দয় অধীনতা আর কোন দেশের 
পুরুষ মানুষ কখন কল্পনাও আনিতে পারে নাই। 
. পতি-পর্দীর সন্বন্ধ যতই গাড়, যতই ুন্দর, যতই মধুর ও 
পবিত্র হৌক ন| কেন, একজনের জীবনাবসালে তাহার 
চিতানলে যে আর একজনকেও পুড়িঙ্জ! মরিতে হইবে--এ 
বিধান স্বাভাবিক বিধির বাভিচার। এই "নতীদা- প্রথা” 


কত দিন হইতে বাংলাদেশে চলিতে ছিল তাঁহা ঠিক নাই), 


সকলেই এ ঘটনা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন, কেহই 


রাজা রামমোহন রায় 


১৭১ 


অন্তভব করিতে লাগিলেন --"না--ন1-+না-এ হ'তে 
পারে না_এ চঠল্তে পারে নাঁ-এ' নারীহত্য।--একে 
নিবারণ করতেই হবে ।”* সেই দিন হইতে তিনি এই 
মা! অকল্যাগকর প্রথা! নিবারণের জনা মন দিলেন $ 
তার পর যে পর্যন্ত কৃতকার্ধ্য হন নাই, সে পরাস্ত তাহার 
মনে শয়নে স্বপনে অন্য কোন চিন্তা ছিল ন|। 

তাহার জীবনী আলোচন। করিলে আর একটা ঘটনার 
সন্ধান পাওয়া যা । আমাদের মনে হয়, সেট তাহার এই 
: “সিতীঘাহ-নিবারণ+ সঞ্ল্পকে আরও প্রবল ও সুদৃঢ় করিয়া 
তৃলিয়াছিগ। উহা তাহার জো ভ্রাতা অগন্মোহনের মৃহ্যুর 
পর তাহার জোষ্ঠা ভ্রাতৃবধূর স্বমীর চিতানলে সহমরণ। 
এই শোচনীয় ঘটনার সময় তিনি গৃহে ছিলেন ন1--বাড়ী 
আসিয়! শুনিপেন। সমাজ বা বাক্তি যখন মরণের পথে 
অগ্রসর হয়, তখন তাহারা সহজ, সরল সতাকে ছাড়িয়া 
দিয়। লোকাচার, প্রথা বা শুদ্ধ শান্তরবাক্য মানিয়! থাকে । 
তখন কার্য্যাকার্ধ্য বিচার করিবার মত বুদ্ধি-বিবেচন! 
তাহাদের থাকে না। নতুবা! জলস্ত চিতাঁনলে জীবন্ত 
নারীহত্যা কি করিয়া ধর্মের নামে চলিয়াছিল, সহজবুদ্ধি 
মানুষ তাহা বুঝিতে পারে না । 

সতীদাহ নিবারণের মত বহুবিবাহ নিবারণের জন্য 
রামমোহন যথেষ্ট চেষ্টা, করিয়াছিলেন। বহুবিবাহ তখন 
এমন প্রবলভাবে সমাজে চলিতেছিগ যে স্বয়ং রামমোহন 
রায়ও সে প্রথার হাত হইতে রক্ষা পান নাই। তীহার 
তিন বিবাহ ছিল । অবশ্য এ সমস্ত বিবাহ বাল্যকালে' 
তাহার পিতার সপ্মতিক্রমে হইয়াছিল ) এজন্য তীহাকে 
দায়ী করা যাক্স না। নারীকে তিনি সত্যই “পুজার্তাঃ 
গৃহদীপ্ডয়£* বপিয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন ) সেই জন্য 
সতীদাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি কুসংস্কার দুরীকরণের গন্য 
বদ্ধপরিকর হইতে পারিয়াছিলেন। নারীর যোগ্য সম্মান 
নারীকে না দিতে পারিলে বাংলাদেশের উন্নতি কোন 
ক্রমেই সম্ভব নয়।. নারী পুরুষের সহকগ্মী, পুরুষের ধারী, 
জননী, ভগিনী ৮ তাহার! যদি লাঞ্ছিত, পদ-দলিত ও অশি- 
ক্ষিত থাকেন, তাহ| হইলে সমাজের পুরুষ ও যে নিরুৎসাহ 
ও পঙ্গু হই! পড়িবে । জীবনযাত্রার নারীর সহযোগিত! 
পাওয়। দূরে থাকুক, নারীকে লইয়া পদে পদে বিশ্ন উপ- 
স্থিত হওয়াই গ্বাভাবিক হুইয়! উঠিবে! আজ যে আমরা 
প্রাচীন ভারতের বিদুষী মহিলাগণের নাম করিতে গিরা, 
কথায় কথায় লীলাবতী, খনা, মৈত্রেরী প্রভৃতির নাষো- 
ল্লেখ করি, এ সকল নামের: সর্বপ্রথম আবিষ্বর্তা রাজ! 





কোনদিন গ্রতিবাদ করেন নাই। রাযমোহন রায় জান- | রামমোহন রায়। তিনিই প্রথম' যুক্কিতর্কের দ্বারা এবং 
প্রাণ্ড হইবার পর সভীদাহ দেখিয়াই . অস্থির হুইপ! উঠি- | পুরাণেতিহামের নজির দেখাইয় প্রমাণ, করিলেন যে, 
গেন--ভহার কোমল হৃদয়ে গভীর. আঘাত লাগিল । | স্ত্রীলোক ঝ্রাবুদ্ধি নন, শিক্ষা পাইগে তাহারাও শিক্ষিতা 
এ গ্রথায় তাহার মন কিছুতেই সার দিল না তিনি | হইবার যোগ্যত! রাখিক্সা। থাকেন। বহুবিবাহ দ্বারা 
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স্ত্রীলোকের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার নিবারণের জন্য তিনি 
শান্জগরসমূহ হইতে অন্কৃণ শ্লোক: উদ্ধৃত করিয়া 
দেখান, কিরূপ স্থলে পুরুষ দারান্তর গ্রহণ করিতে 
পারে_ইচ্ছ! করিলেই নুতন নৃত্তন কনার গানিগ্রহণ 
করিতে পারে না। ২ 

পূর্বেই বলিয়াছি বাংলাদেশে সর্ববিধ উন্নতির বীজ 
তিনিই বপন করিয়াছেন । - শুধু ধর্ম ও সমাজসংদ্কার 
কিংব! শিক্ষার বিস্তারে তিনি তাঁহার: সমস্ত উৎসাহ বা 
কর্মশক্তি নিঃশেষ করেন নাই) তাহার শত্তি ছিল 
অসাধারণ, উৎসাহ ছিল অদম্য, কার্ধ্য করিবার স্পৃহা! 
ছিল অনন্ত । বাংল! গন্ভ সাহিতোর অষ্টা তিনি । 
তাহার পুর্বে বাংল! সাহিত্যে গদ্য ছিল না । কবিতায় 
বাংল! সাহিত্য সেই প্রাচীন * যুগেও যথেষ্ট উন্নত 
ছিল, কিন্তু গদ্য আমাদের - সাহিত্যে একেবারেই 
চলন ছিল না বলিলেও চলে। তিনি তাহার 
ধরমসন্বন্ধীয় ও সামাজিক মতামত বাংল! গদ্যে প্রকাশ 
করিতেন) ইহা! হইতেই বাংলা সাধারণপাঠ্য গদ্দোর 
গতি নির্ণয় হয়। তাহার পর ঈশ্বরচ্্র বিদ্যাসাগর ও 
অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় বাংল! গদ্াকে যথার্থ সাহি- 
* ত্র পদবীতে উন্নীত করেন 9 কিন্তু বাংল! গদ্যের অষ্টা 
রামমোহন । 

এই প্রকারে- সমাজ, ধর্ম ও সাহিতোর : দ্বার! 
দেশের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিয়। ১৮৩০ খুষ্টাব্োর 
নভেম্বর মাসে তিনি: বিলাত "যাত্রা করেন। এ বিষ- 
য়েও তিনিই অগ্রণী ॥ তাহার পূর্ব কুসংস্কারের শিকল 
কাটিয়া -সমুদ্রপারে যাইতে 'আর কাহারও ভরসা হয় 
নাই। দেশে থাকিয়া! যতদুর সম্ভব দেশের কাজ করিয়া 
দেশব্রত রামমোহন স্বদেশের মঙ্গলের জন্যই বিলাত ঘাত্র! 
করিলেন) হায়, তখন কে.জানিত, সেই- যাত্রাই তাহার 
শেষ যাত্রা/--আর তিনি স্বদেশে প্রত্যারর্ভন -ফরিবেন 
না। তখন কে জানিত, সেই স্বাধীনতার উপানক, মহা" 
পুরুষ স্বাধীন ভূমি ইংলগের বাতাসে আপনার শ্বাধীন 
জ্লাত্মাকে মিশাইয়! দিবেন । 

চিন্তা! করিলে আশ্চর্য হইতে হয়, শতবৎষর পুর্বে 
রাঙা রামমোহন রার,নিজে জমিদার হইয়া, জমিদার- 
বন্ধুগণ কর্তৃক পরিবৃত হুইয়, কিরূপে বর্তমান যুগের 
সাধারণ তান্ত্রিক ভাবের, (082700810 30925 ) 
অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি গবর্ণমেন্ট ও জমিদারের 
বদ্ধ ছিলেন বটে, কিন্তু প্রাগে খ্রাণে সাধারণ প্রজার 
দুঃখও জন্ুভব করিতেন। 

বিলাতে ধখন তাহাকে প্রশ্ন করা হয়।-”ডা))0%13 
00900701080) 01059. 01080) : 11001870119 
0759870-2570800975559920.017890681) 0800 
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[০৮০15 85567501075 819035 [15314580515 
বাংলাদেশের বর্তমান জমিদারী প্রথা এবং মান্দা 
গ্রেদিডেন্দীর রায়তী প্রথায় কৃষকের অবস্থা কিন্ূপ? 
তখন তিনি সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন-_-40010৩:১০১ 
$9৩103 09৩ 00001007801 059 00101807913 
জাত 20156100010 ) 1 006. 0208, (1১০) ৫19 701809৫ 
8৮ 00৩ 0910 9100৩ 29001000975” 8৮7110৩. 8৫ 
81)1000 3 0 005:010061, 10067 97৩ 501)1609৫ 
0 0106 0%/076100, 200 1001£৩3 :01. 00৪ ৪8৫০ 
85015 8000 0৮10০: 0০0৮9700061) 79৮61089 
০7০০:5.৮ ছুইগ্রথাতেই কৃষকের অবস্থা অতি শোচনীয়। 
একটিতে তাহারা জমিদার মহাশর়দিগের লোভ ও 
উচ্চাকাজ্ষা'র খেলার পুতুল মাত্র ; অন্যত্র তাহার! গবর্ণ- 
মেণ্টের আমিন ও অন্যান্য কর-আদায়কারী কর্পচারী- 
গণের অত্যাচার ও ছুর্বাবহারের পাত্র । 

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা তাহার কর্পবল জীবনের 
নানাবিধ কাজকর্মের কথাই আলোচন! করিলাম, কিন্ত 
তিনি মান্যুটা কেমন ছিলেন কোথাও তাহার উল্লেখ 
করি নাই) এইবার তাহা দেখাইয়! আমাদের বর্তমান 
প্রবন্ধ শেষ করিব। লোকের সহিত তাহার আচার- 
ব্যবহার অত্যন্ত অমায়িক ছিল। কি স্বদেশে, কি বিদেশে 
সর্বত্র তিনি ভদ্র ব্যবহারের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। 
যাহার! তাহার সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন, তাহারা 
উহার সমস্ত কাজকর্মের কথা ভুলিতে পারিতেন, কিন্ত 
তাহার মধুর চরিত্রের কথা কেহ কোন দিন ভুলিতে 
পারেন নাই। বিদেশীয়ের৷ তাঁহাকে কি চক্ষে দেখি- 
তেন, তাহ! লগুনস্থ' বন্ধুবান্ধবের চিঠিপত্র হুইতে 
পাওয়া খায়। এরূপ একখানি চিঠি লগুনস্থ প্রবাসী 
আমেরিকান ডাক্তার বাউট সাহেব মিঃ ইষ্টপিনকে রাঁজার 
সম্বন্ধে লিখিতেছেন--“আমার বিচারে একমাত্র তিনি 
(রামমোহন) পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জন করিয়াছিলেন 
অতীত কিংব! বর্তমান কালে আমার বিচারে আমি এমন 
কাহাকেও দেখি নাই, যিনি তাদৃশ কোন সৌন্দর্য্য ও 
মানবত্ধে মণ্ডিত। *% * * তিনি অতি উদার, অতি 
অমাগ্নিক এবং অতি সরলপ্রক্কতির মানুষ ছিলেন ।” 

তাহার মৃত্যু ইংলণে সেই সময সেখানকার একজন 
জননায়কের মৃত্যুর মতই অন্ুভূত হুইয়াছিল। তিনি 
সত্যই: মহাপুরুষ ছিলেন-_বথার্থ প্রতিভাশালী পুরুষ; 
এরূপ সর্বাঙ্গীন পুর্ণ প্রতিভ1 মচরাচর দেখ! যাঁর ন|। 
যথার্থ প্রতিভাশালীর মত তিনি উপযুক্ত সময়ের বছ পূর্বে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । বাংলার শিক্ষিত সমাজ যে কথ! 
আজ বুঝিতেছেন। সে কথা রামমোহন শতান্দী পূর্বেই 
বুঝিষ্লাছিলেন ; রামমোহনের পর হইতে আজ পর্যন্ত 
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কোন দেশনায়কই কোন নূ্নতর কার্য আবিষ্কার 


করিতে পারেন নাই--সকলে্ রামমোহমের আরন্ধ |. 


কার্য সম্পন্ন করিয়া চলিতেছেন। 

সেইজন্য কি রাজটনতিক আন্দোলন, কি সামাদ্দিক 
আন্দোলন, কি সাহিত্যস্ষ্টি তরুণ বাংল।র সর্বত্র রাজ 
রামমোহন রায় কর্্নীগণের গুরু । তিনি যে পথ দেখাইয়| 
গিয়াছ্েন সেই পথে যাত্রা! করিয়া দেশের মেবকগণ 
যথার্থ দেশসেবা! কি তাহ! বুঝিতে পারিয়াছেন। আজ 
যে অভিনব নূত্তন রবি বাংলার আকাশে উদয় হইয়াছে, 
তাহার বন্দনা-গান শতবর্ষ পূর্বে রাঁজা রামমোহন রায়ই 
গাহিয়াছিলেন-স্বদেশহিতৈধিতার যে আগুন আজ 
প্রভোক ভারতবাসীর হৃদয়ে জলিয়! উঠিয়াছে, সে অগ্নিকে 
প্রথম আবাহন করিয়াছিলেন রামমোহন রাঁয়। তিনি 
সব দিক দিয়। জাতিকে যে সকল আদর্শ দিয়া গিয়াছে ন, 
সেই যূত মহাত্মার নিকট প্রার্থনা, যেন তাহার প্রদর্শিত 
পথে চলিবার শক্তি তাহার করুণাবলে আমরা লাভ 
করি-_ 

হের আশার আলোকে জাগে শুকতার! 

উদয়-অচল-পথে, 
কিরণ কিরীটে তরুণ তপন 
উঠিছে অরুণ রথে । 

বাঁজ। রামমোহন রায়ের পদান্ুসরণ করিয়। স্বদেশের 

গগনে এই নব উদ্দীগমান কূরধ্যকে বদন! করি। 


শকুস্তল! ( পঞ্মান্ক )। 
(পূর্বান্বৃত্তি ) 
( শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্তী শাস্্ী ) 
শাঙ্গরব প্রকারান্তরে শকুন্তলাকে পতিগৃহে 
জাসীবৃত্তি করিয়া থাকিতে বলিলেন । দুত্ান্ত কিন্তু 
তাহাতেও স্বীকৃত নহেন। তাহার বিশ্বাস, তিনি 
শকুন্তলার স্বামী নহেন ; কাজেই তিনি তাহা কি 
প্রকারে স্বীকার করেন? রাজ! শাঙ্গরবকে 
সম্বোধন করিয়া! বলিলেন-_. 
প্তপস্থিন! আপনি ইহাকে বঞ্চিত করিতেছেন 
কেন? শশাঙ্ক 'কুমুদকেই প্রন্ফুটিত করে, 
সূর্য পন্থজকেই প্রন্ফুটিত করে; জিতেক্দরিয়। 
ব্যক্তিগণ পরদীরসংস্পর্শ হইতে দর্ববদাই বিরত 
থাকেন।” 
শকুন্তলার যাহা কিছু আশা! ছিল এই বাক্যে 
তাহাও গেল। স্থামীগৃহে দাসীবৃত্তিও তাহার পক্ষে 
সম্ভব নহে। 
৫ 





শকুস্তলা 


১৮১ 
শাঙ্গরব এবারে ধীরভাবে রাজাকে বলিলেন-- 
প্রাজন! যদি বিষয়ান্তরে ব্যাপূত থাকিয়৷ 
শকুন্তলার সহিত প্রণয়বৃত্তান্ত ভূলিয়। গিয়া! থাকেন, 
তবে আপনি ধর্মভীরু ব্যক্তি হইয়! ধন্মপত্তীকে : 
পরিতা'গ করিতেছেন, ইহা! কিরূপ হুইবে ?৮ 

রাজা তদছুত্তরে বলিলেন_-“জাপনাকেই 
জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি বিচার করিয়! বলুন 
দেখি; হয় আমিই ভুলিয়া গিয়াছি,-নয় ইনিই 
মিথ্যা বলিতেছেন; এই সংশয় স্থলে আমি 
দ্বারত্যাগী হব, না পরদারসংস্পূর্শজনিত পাপী 
হব ?” 

বড় কঠিন সমস্যা। ইহার কি মীমাংস! 
আছে? শাঙ্গরব ইহার উত্তরে কি বলিতে 
পারেন ? ছুইটার কোনটাই ছোট নহে । দমস্য 
বড় গুরুতর | বাক্বিতগ্ডায় কিছু হইবে না। 
এই সকল সমস্যা পূর্ব হইতে রাজার মনে উদয় 
হুইয়াছিল। তিনি সমস্তই ভাবিয়া চিন্তিয়। 
কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়াছিলেন। রাজধন্ যে কি 
প্রকারে পালন করিতে হয়, ছুগ্মন্ত তাহার উত্তম 
আদর্শ! এই আদর্শ চরিত্র ঘিনি অঙ্কিত করি- 
য়াছেন, সেই কবির যশ যে যুগযুগান্ত ধরিয়া 
চলিয়াছে, সেই কবি যে জগতের কবি, তাহাতে 
আর বিচিত্রতা কি? 

কুলপুরোহিত সোমরাত উপস্থিত ছিলেন ; 
তিনিও এই বিষয় ভাবিতেছিলেন। রাজার ধণ্মরক্ষা 
হয় এটি দেখা তাহার কর্তবা। শাঙ্গরব কোন 
উত্তর দিবার পুর্বেব তিনি বলিলেন--“যদি এগ 
কর! যায়?” রাজার মনে একটুকু আশার সঞ্চার 
হুইল; তিনি ঘোরতর সমাস্যায় পড়িয়াছেন-_-কোন 
সদুপদেশ পাইতেছেন না। শাঙ্গরব কেবল 
শকুন্তলার দিক দিয়া বলিতেছেন, রাজার অবস্থার 
বিষয় কিছুই ভাবিতেছেন না। তাই রাজ! ব্যগ্র 
হুইয়। নত্রভাবে পুরোহিতকে বলিলেন--“আপান 
আমাকে কর্তব্য উপদেশ করুন।” পুরোহিত 
বলিলেন-_“ইনি প্রসবকাল পধ্যন্ত আমার গৃহে 
অবস্থান করুন” । 

রাজা। “কেন ?” 

পুরোহিত। “সাধুজনের! বলিয়াছেন যে, 
আপনার প্রথমেই চক্রবর্তী পুত্রের জন্ম হইবে। 





১৮২ তত্বোধিনী 


যদি সেই মুনিদৌহিত্র চক্রুবন্তী লক্ষণযুক্ত হইয়া 
জন্মগ্রহণ করে, তবে ইহাকে সাদরে আস্তঃপুরে 
প্রবেশ করান যাইবে। ইহার বিপরীতে কিন্ত 
* ইহাকে পিতৃকুলে পাঠান হইবে ইহা নিশ্চয় ।” 

এতক্ষণে একটা মীমাংসা! হইল । পুরোছিতকে 
শত শত ধন্যবাদ-_তিনি সময়মত বেশ প্রতুযৎপন্ন- 
মতি দেখাইয়াছেন। রাজ! যেন ঘোর বিপদ হুইতে 
উদ্ধার পাইয়। বলিলেন-_-“যথা গুরুভ্যো রোচতে ।” 
আপনারা গুরুজন-_যাহা বলিবেন তাহাই কর্তব্য 
গুরোহিত শকুম্তলাকে তীহার পশ্চা, পশ্চাৎ 
আমিতে বলিলেন। 

পাঠক, এবারে একবার শকুস্তলার বিষয় ভাবুন। 
এই মীমাংসায় রাজা আপাততঃ বিপদ হইতে উদ্ধার 
পাইলেন বটে, কিন্তু শকুন্তলার কি হইল ? তাহার 
মনে কি প্রকারে শান্তি আসিতে পারে ? তিনি আজ 
জগতে কলঙ্বিনী। গিতৃকুল ত্যাগ করিলেন, স্বামী 
তীহাকে গ্রহণ করিলেন না॥ বিচারের অপেক্ষায় 
ভাহাকে পুরোহিতের গৃহে বাস করিতে হইবে । এ 
ভাবস্থায় কে তীহাকে বুচক্ষে দেখিবে ? তিনি একটি 
ঘ্ণার পাত্র হইয়া থাকিবেন | সকলে অঙ্গুলি দেখা- ৷ 
ইয়া বলিবে--দ্ বাতিচারিণী রাজমহিষী হইবে ! 
বলিয়। আসিয়াছিল, এখন পুরোহিতের বাড়ীতে 
দাসীবৃত্তি করিতেছে” । ইহা! অপেক্ষা মৃত্যু কি তীহার। 
পক্ষে ভাল ছিল না? কেনএ ছুগ্ান্তের সমক্ষে 
ব্জপাত হইয়। তাহার মৃতু হুইল না? এরূপ 
জীবনের প্রতি পলক যুগ-যুগান্তর বলিয়া বোধ হয়। | 
শকুস্তলার হৃদয়ে তুমুল ভূফান বহিতে লাগিল। 
তিনি চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন | : 
এ জগতে আর ক্ষণকালও যেন থাকিতে না হয়, 
এ মুখ আর কাহাকেও যেন দেখাইতে না হয়, ! 
তিনি অনবরত ইহাই কামনা করিতে লাগিলেন। | 
শরীর অবসন্ন হইয়া! আমিতে লাগিল-_প| চলে না । 
ক্রোধ হইতেছে ; তিনি অতি কষ্টে বলিলেন-__ 
“ভগবতি বনস্থধে! তোমার ভিতরে আমায় স্থান 
দেও” । 

এই বলিয়া! কাঁদিতে লাগিলেন। পুরোহিত 
ট্াহাকে সাঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। দুর্বধাসার 
শাপ হেতু রাজার কোন কথাই মনে পড়িল না। 
তিনি চিন্তাকুল হুইলেন। 








পত্রিকা ২১ কল্প, ওয় ভাগ 

হায় !: শকুন্তলার কি হইবে! রাজমহিষী 
রাজদাসীও হইতে পারিলেন না,__ পুরোহিতের 
অন্নদ্বাসী হইলেন। ইহার পর আরও কি হইবে কে 
জানে ? শকুন্তলার দুঃখের আদি-গন্ত নাই। তীহার 
বিপদ-সমুদ্রের কূলকিনারা নাই। তুমুল ঝটিকা, 
ঘোর ঝগ্জাবাত। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন । কোন দিকে 
কোন আশ! নাই। কে বলিবে যে এই দুর্দিনের 
অবসান হইবে ? কে বলিবে যে এই. উত্তালতরঙ্গ 
জলধি শান্তভাব অবলম্বন করিবে ?: কে বলিবে 
যে আবার আকাশ পরিষ্কার হইয়া! উজ্জ্বল সূর্যে/র 
উদয় হইবে? শকুস্তল৷ এখন আর রাজমহিষী 
হইতে চান না-_-সে সকল কামনা তিনি পরিত্যাগ 
করিয়াছেন, পার্থিব প্রণয়ের অসারতা অনুভব 
করিয়া তিনি তাহাকে পদতলে দলিত করিয়াছেন । 
তিনি এখন কি চান? শাস্তি_-শাস্তি--শান্তি! 
তিনি ক্লান্ত হইয়াছেন, এখন মাতৃক্রোড়ে শয়ন 
করিতে চান। মনে মনে প্রাণ ভরিয়া! তিনি সেই 
শান্তিমরী জননীকে ডাকিতেছিলেন। শকুন্তুলার 
কি অপরাধ 1 কেন তীহার প্রতি এ কঠোর 
বিচার? শাঙ্গ'রব ইতিপৃ্ব্ বলিয়াছেন--চঞ্চল তা 
ভাল নয়। ভগবান্‌ চঞ্চলতা ভাল বাসেন না। 
সেই চঞ্চলতার এই প্রায়শ্চিন্ত। 

যথেষ্ট দণ্ড হইয়াছে । এখন তীহাকে শাস্তি 
দেও। কে এ সময় তাহাকে শান্তি দিতে পারে ? 
আমর! পাধিব বস্ব ইয়া আছি, আমরা সে 
শান্তির পথ কিরূপে খুঁজিয়া পাইব? কবি 
পারেন। তীহার শরীর পার্থিব হইলেও মন্‌ 
পার্থিব নহে। কবির মন. মর্ভে বিচরণ করে ন!। 
তিনি পথ খুঁজিয়। পাইয়াছিলেন। শকুম্তল! একে- 
বারে নিরূপায় হইলেন) তখন তিনি তাহার 
মনপ্রাণ সমস্তই জগম্মাতার পাদপল্পে সমর্পণ 
করিলেন। মাতৃরূপা জগন্মাত৷ আসিয়। তাহাকে 
লইয়। গিয়া নিজক্রোড়ে স্থান -দিলেন। এ পাল! 
এইখানেই সাঙ্গ হইল।. পাঠক!  ভাবিয়! 
দেখিবেন অল্লাধিক এরূপ ঘটন| অনেকের জীবনে 
ঘটিয়া থাকে-_যখনই আত্মসমপ্র্ণ তখনই উদ্ধার । 

সহসা নেপথ্যে “আশ্চর্য! আশ্চর্য” এই 
কথা ধ্বনিত হুইল। 

রাজা শুনিয়া! বলিলেন-_-দকি হইল 1” 
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পুরোহিত আসিয়া বলিলেন__ 

“দেব! এক আস্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে”। 

রাজা--কি ? 

পুরোহিত। “কথুশিষ্যেরা চলিয়া গেলেই 
তাপসবালা' আপন অদৃষকে ধিকার দিয় হস্ত- 
দয় উর্ধে নিক্ষেপ করিয়া (“হ! অদৃষ্ট ! কি হলো” 
বলিয়া) কাদিতে লাগিল । * 

রাজা। তার পর। 

পুরোহিত। একটি জ্যোতির্রয়ী স্্ীআাকৃতি 
আসিয়। তহাকে তুলিয়া! আপনার তীর্থের দিকে 
লইয়া গেল। 

রাজ। পুরোহিতকে বলিলেন__ 

“ভগবন ! তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন, 
আমি তীহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, এখন তাহার 
সন্ধন্ধে আলোচন! কিংবা তাহার অনুসন্ধান নিষ্প্র- 
য়োজন। আপনি বিশ্রাম করুন।” রাজ! এবার 
গম্ভীর হইয়াছেন। দুই দিকের ছুই তরঙ্গ আসিয়! 
পরস্পর ধাক্ক! লাগিয়! ভাঙ্গিয়৷ গিয়া সমতা প্রাপ্ত 
হইয়াছে । ত্সার তরঙ্গ নাই--গভীর অতল 
সমুদ্র! এই অবস্থাটি মনের গতি ফিরিবার 
অবস্থা । আর এক তরঙ্গ উদিত হইয়া অন্যদিকে 
ধাবিত হুইৰে তাহারই সুচন|। পুরোহিত রাঞ্জার 
মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন__রাজার ভাবস্থা 
বুঝিলেন , তাই কিছু না বলিয়৷ “বিজয়স্ব” বলিয়া 
আশীর্বাদ করিয়া চলিয়! গেলেন। 

রাজ। বেত্রবতীকে বলিলেন ৪ 

“বেত্রবতী ! আমি পর্য্যাকুল হইয়াছি, আমাকে 
শয়নগৃহে লইয়! যাও ।” 

বেত্রবতী তাহাই করিল। 

ঘাইতে যাইতে রাজ মনে মনে বলিতে লাগি- 
লেন--. 

“মুনিতনয়াকে প্রত্যাদেশ করিয়াছি। তাহাকে 
যে বিবাহ করিয্বাছি, ইহা! আমার স্মরণ হয় না 
গ্রত্য ) কিন্তু আমার হৃদয় ইহাতে ব্যথিত হুই- 








য়াছে। ব্যথিত হৃদয় আমাকে বিশ্বাস জন্মা- 
ইয়। দিতেছে যে, শকুন্তলা আমার পরিণীত৷ 
পত্বী।” এ 

যুক্তি, তর্ক, বিচার একদিকে, হৃদয় এক- 
দিকে; হাদয়ের গতি সকলকে পরাজয় করে। 
শত যুক্তি শত তর্ক দ্বারা যাহা! বুঝ! যাইবে না, 
শুদ্ধ হাদয়ের একটি ডাকে তাহা বুঝা যায়। তবে 
ডাক গুন| চাই। অনেক সময় শুন! যায় না, কখন 
কখন শুনিয়াও শুনি না। যখন আমরা পরস্পর- 
বিরুদ্ধ কর্তবোর প্রারোচনায় অভিভূত হই, ঘোর 
সমস্যায় পতিত হই, তখন হৃদয়ের আন্তরতম 
প্রদেশ হইতে কে যেন বলিয়৷ দেয়--এই তোমার 
কর্তব্য, এ তোমার পথ; এ পথে চল-_-আবাধে 
চলিয়! যাইতে পারিবে । তখন সব সমসা] পূর্ণ হইয়া! 
যায়_ছুর্দিনের অবসান হয়; তখন আমরা প্রকৃত 
মীমাংসায় উপস্থিত হইতে সমর্থ হই। .কেনা! 
ইহা৷ অনুভব করিয়াছেন? অন্থর্যামী সকলের 
হৃদয়ে থাকিয়া এইরূপে আমাদিগকে রক্ষা করি- 
তেছেন। এই শক্তির একটি গুরুতর ধাক ন| 
পাইয়া কে কবে একটি অসৎ কার্য্যে নিবৃত্ত 
হইতে পারিয়াছেন 1 অসৎ সংকল্প মনে উদয় 
হওয়া মাত্রই এরূপ একটি প্রতিকূল আঘাত 
অনুভব করা যায়__আমরা তাহা গ্রাহা করি না। 
এই আঘাতই শেষ নয়, অনুতাপানল অনবরত 
জলিতে থাকে । মানুষকে সৎপথ দেখানই ইহার 
কাঘ। এ জন্মে না হউক জন্ম-জন্মান্তরেও মানুষকে 
সপথে আনিয়া এ শক্তি নিবৃত্ত হয়। মহাকবি 
কালিদাস এই আধ্যাত্মিক ব্যাপারটি উপরোক্ত 
বাক্যটিতে সন্কেত করিয়াছেন। এরূপ সঙ্কেত 
তাহার আরও অনেক আছে--এই অভিজ্ঞান 
শকুস্তল নাটকেই আছে। তিনি আধ্যাত্মিক 
কবি ছিলেন। অধ্যাত্মরাজ্যের সঙ্গে তাহার 


কবিত্বের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। 
১ 





